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( খ্যাতনাম। ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশেষজ্ঞগণের 
লিখিত পরিশিষ্ট-সহিত ) 


শুক্ুদ্দীস ট্রোপান্যাস্ব এশু সম্স 
২৯৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ প্রীট্‌, কলিকাতা । 


চৈত্র-- ১৩৩৩ 


মূল্য ছুই টাক মাত্র 
রাজসংস্বরণ আড়াই টাকা 





নন্বস্ম সংস্করণ 


৫৮৯৫) 2) স্পিরিট পাম্পি) 


প্রিন্টার-শ্রীনরেন্ত্রনাথ কৌঙার 
সারতবর্ষ প্রি্টিংওমার্কস্‌ 
২৯৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্রীট, কলিকাতা 





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আশ্রয়-কল্পতরু 
বদান্যবর» ধর্ন্মনিষ্ঠ 


লালগোলাধিপ 
শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ 


শ্রীকর-কমলে 
তক্তিবিনম্রহদয়ে আমার এই 
““গুহত্জী” 
অর্পণ 
করিলাম 


শ্রীদীনেশচন্্র সেন 





ভুহ্বিক্ক। 


বাড়ীর মেয়েদিগকে ঘরকর্ণ। সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা! 
করিয়া এই পুস্তকের সুত্রপাত করিয়াছিলাম, :তখনই ইহা অন্তঃপুরের 
সীমার বাহির করিয়! প্রকাশ করার সঙ্কল্প করি নাই। কিন্তু লিখিতে 
লিখিতে পুঁথি বাড়িয়া গেল এবং ইহার অবয্নব দস্তরমত একখানি বহির 
মত হইয়! গেল, এজন্য কয়েকজন বন্ধুর আগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশ 
করা হইল। নিজের বহুদর্শিতার ফল ইহাতে দিতে চেষ্ট1 করিয়াছি, শান্ত 
খাটিয়! শ্লোকের অর্থ বাহির করিয়া! পাঙ্ডত্যের পরিচয় দিতে যাই নাই। 

আমার কতিপয় বন্ধু পুস্তকথানি যাহাতে সকল বিষয়ে কাজে লাগে, 
এইজন্য নিংস্বার্থভাবে শ্রম করিয়! আমাকে সহায়ত! করিয়াছেন তাহাদের 
লেখা লইয়াই পরিশিষ্ট । তীহাদের নিকট এজন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। 
পরিশিষ্টের যে অংশে মাসিক ও দৈনিক বেতনের হার এবং জিনিষপত্রের 
ওজন ও দর দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমার পরম স্নেহাম্পদ শ্রীমান্‌ 
প্রমথনাথ সরকারের সাহাষ্যে প্রস্তুত কব্রিয়াছি। বেতনের দৈনিক হার 
দিতে যাইয়া কড়া-ক্রাস্তিগুলি অনাবস্তক বোধে বাদ দিয়াছি। চিকিৎসা 
সম্বন্ধে নিতান্ত শিশুদের পক্ষে যে সকল ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
কোন কোনটি যদি প্রচলিত ব্যবহারের অনুকূল না হয়, কিংবা! তৎসন্বন্ধে 
ষদ্দি গৃহস্থের কোন ছ্িধ! বা সন্দেহ উপস্থিত হয়ঃ তবে বিশ্বাপী চিকিৎসকের 
মত লইয়া! কাজ করাই ভাল। বলা বাহুল্য, বাহার! ব্যবস্থা৷ করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই কৃতী ও বিখ্যাত ব্যক্তি, তাহাদের ব্যবস্থা সর্বজনাদূত। 
তৎসন্বন্ধে আমার অধিক আলোচনা! অনধিকার চষ্চ৷ মাত্র । 

পুস্তক রচনার সংবাদ পাইয়া ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত লালগোলার রাজা- 
বাহাছুর গ্রন্থকারকে ৫০৯২ টাক দিয়! উৎসাহিত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্য- 
ক্ষেত্রে তাহার ব্দান্যতা। চির-পর্িচিত। কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার নামে পুস্তক- 
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খানি উৎসর্গ করিলাম উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে 
করিয়াছেন । মলাটের ছবিখানির মালীক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপ 
সাহার অন্ুুমতিক্রমে উহা ছাপাইতে পারিয়াছি। ৫০ পৃষ্ঠার ১০-১২' 
ভাবে যে ছবিথানি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কলিকাত। জুবিলি-আর্ট-এক 
প্রিন্সিপাল ও স্বত্বাধিকারী শীযুক্ত রণদা প্রসাদ গুপ্ত আকিয়! দিয় 
ইহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 


ন নি লেন, বাশবাজার, কলিকাতা । 
দীনেশচন্দ্র । 
লা ফান্তুন, ১৩২২ বাং | শর 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


এক বৎসরের মধ্যেই "গৃহশ্ার' প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হই 

সুতরাং পুস্তকখানি সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, এরূপ মনে 

এবার পুস্তকথানি স্থানে স্থানে সংশোধন করিলাম। 
১২ই বৈশাখ, বাং ১৩২৪ । 
বেহালা, ২৪ পরগনপা ) 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


ছুই বৎসর হইতেও অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের ছুইটা স 
নিঃশেষ হইল, ইহাতে অনুমান হয়, পুস্তকখানি সাধারণের নিকট ' 
লাভ করিয়াছে। এবার পুস্তকখানি মাটি.কুলেশন-পরীক্ষায় মে; 
পাঠারূপে নির্বাচিত হইয়াছে । এই সংস্করণে পুস্তকখানি আন্স্ত 
শোধিত হইল। সুহৃদ্বর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 1 
এম-ডি, মহাশয় তাহার লিখিত অংশ কতকট! পরিবন্ধিত করিয়া! দিয়া 
তাহার এই নিঃস্বার্থশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 


২৮শে মাধ, ১৩২৪ বাং 
বেহালা, ২৪ পরগণা ণ শ্রীদীনেশচন্দ্র চে 


শ্রীদীনেশচন্দ্র ০ 


্‌ 


. 
রি রিং 
চ্গী: 
ল্চ্লী ২. 


গুহিনী গ্রহমুচ্যতে ১-৫ পৃঃ।- গৃহে শৃঙ্খলা ১ পৃঃ গৃহ 
শুধু রাধুণী বা পরিচারিক। নহেন ৩ পৃঃ, রাল্না-ঘরে ৪ পৃঃ । 

জী-ন্পিক্ষা! ৫-২৩ পুঃ।- বর্তমান কালের উপযোগী শিক্ষা কি? 
৬ পৃঃ, বরপক্ষের পরীক্ষা-প্রণানী ৭ পৃঃ, পোষাক বিষ্ঠা ৭ পৃঃ, মেয়েকে 
নিত্য নিতা কি শিখিতে হইবে? ৮ পৃঃ, হস্তাক্ষর ও বর্ণাশুদ্ধি ৯ পুঃ। 
জননীর কর্তব্য ১১ পৃঃ, পৌরাণিক উপাখ্যান ১২ পৃঃ, উপন্তাস পড়া ১৩ 
পৃঃ, ্রবউপাখ্যান ১৪ পৃঃ, ইতিহাস-শিক্ষা। ১৫ পৃঃ, ভূগোল-শিক্ষা। ১৬ পৃঃ, 
মুখস্থ করা বিদ্যা ১৬ পৃঃ, ইংরাজী-শিক্ষা! ১৭ পৃঃ, গানশিক্ষা ১৯ পুঃ। 
শেলাই ২০ পৃঃ, সাধারণ ভদ্রঘরের উপযোগী শিক্ষা ২০ পৃঃ, স্ত্রীলোকের 
উচ্চশিক্ষা ২০ পৃঃ, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় শিক্ষা ২১ পৃঃ । র 

শিশুছিগেক্র শ্শিক্ষ[। ২৩-৬০ পৃঃ।-অতি-ত্ব ২৪ পৃঃ, অযদ্ধ 
২৬ পৃঃ) ঘুড়ি ও মার্বল থেল] ২৬ পৃঃ, শিশ দেওয়া ২৭ পৃঃ) ক্রিকেট ও 
ব্যাডমিণ্টন ২৮ পৃঃ, স্কুলে ৩০ পৃঃ, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ৩২ পৃঃ, শয্যা 
সম্বন্ধে সাবধানতা! ৩২ পৃঃ, অবিচার ৩৩ পৃঃ, জলের কলে ৩৩ পৃঃ, কাজে 
যত্ব ৩৪ পৃঃ, ভাইবোন কোলে রাখা ৩৫ পৃঃ, কাজ কর! নয়, কাজ শিক্ষ 
৩৫ পৃঃ, পরিফার থাক। ৩৬ পৃঃ, জিনিসপত্র লইয় থেলার ৩৮ পৃঃ, শুচিবায়ু 
৩৯ পৃঃ) কু-অভ্যাস ৪* পৃঃ, মশারির উপর জিনিস রাখ! ৪০ পৃঃ, দ্রব্য- 
সামগ্রী ন্ট করা ৪১ পৃঃ, আমোদ প্রমোদ ৪২ পৃঃ, থিয়েটার ৪২ পৃঃ, ধর্ম- 
শিক্ষা! ৪৪ পৃঃ, ইন্ফাণ্টাইল পিভার ৪৮ পৃঃ, গোয়ালার ছুধ ৪৯ পৃঃ, ফেব্রি- 
ওয়ালা ৫১ পৃঃ, খাওয়া সম্বন্ধে নিয়ম ৫২ পৃঃ, ছেলেকে হুধ খাওয়ান ৫৩ পৃঃ, 
ছেলেকে মার! ৫৬ পৃঃ, শিষ্টাচার ৫৭ পৃ:ঃ দেঁশলাই লইয়া! খেলা ৫৯ পৃঃ। 
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এক্াঅভুত্ত পর্রিলাত ৬০৮৩ পৃঃ1-এদেশের সমাজ 
৬০ পৃঃ অকর্ম্মার কাঁজ ৬২ পৃঃ, একত্র থাকায় বিপদ্‌ ৬৩ পৃঃ, একত্র থাকা 
কোথায় সম্ভব ও কোথায় অসম্ভব ৬৪ পৃঃ, আদর্শ যৌথ-পরিবার ৬৫ পৃঃ) 
কর্তৃব্য কি? ৬৭ পৃঃ, স্বার্থপরতা ৬৭ পৃঃ, একত্র থাকার অনুকূল কতকগুলি 
নিয়ম ৬৮ পৃঃ, শকুনির চেষ্টা ৭* পৃঃ, চিত্তসধ্যম ৭০ পৃঃ, সমদৃষ্টি ৭৩ পৃঃ 
আগেকার দিনের মহিলাগণ ৭৪ পৃঃ, সহর ও পল্লী ৭৬ পৃঃ, মেয়েদের 
চলাফেরা ৭৯ পৃঃ) ফুলের বাগান ৮১ পৃঠ। 

সুগ্ুহিনীল কর্্য ৮৩-১০২ পৃঃ আরাধনা ৮৪ পৃ, 
ভাড়ার ৮৫ পৃঃ, আরশোলা ৮৫ পৃঃ, জিনিস বৌদ্রে আন! ৮৬ পৃঃ, মাসিক 
বন্দোবস্তের দোষগুণ ৮৭ পৃঃ, তৈলচুরি ৮৮ পৃঃ, কয়লার দরুণ বেতন 
কাটা ৮৮ পৃঃওজন ৮৮ পৃঃ, সঞ্চয় ৮৯ পৃঃ, ঘটিবাটির খোঁজ রাখা ৯০ 
পৃঃ, বস্ত্রাদি ৯১ পৃঃ, ড্রেন ৯৩ পৃঃ, রান্নাঘর ৯৪ পৃঃ, উড়ে বামুনের 
লবণপ্রিয়তা ৯৫ পৃঃ, রান্নার বিবেচনা ৯৬ পৃঃ, পরিবেশন ৯৬ পৃঃ) ভিথারী 
৯৭ পৃঃঃ অন্ধ আতুরের প্রতি দয়! ৯৯ পৃঃ, হারান জিনিষ খোঁজা ১০৯ পৃঃঃ 
খরচের হিমাব ১০১ পৃঃ, ছুধ-বালি ১*১ পৃঃ, শিমন্ত্রণে বেশী খরচ ১০২ পৃঃ। 

চাঙল-দরাতনীক প্রত্তি ব্যবহাল ১৩১১৪ পঃ।-আগেকার 
দিনের দাস-দাসী ১০৩ পৃঃ, এখনকার দাস-দীপী ১০৪ পৃঃ, বাজার ১০৫ পৃঃ 
অসাক্ষাতে জটল। ১*৭ পৃঃ,উহারা সামান্য মানুষ ১০৮ পৃঃ) খাওয়াইবার যত্ব ১৯ 
পৃঃ, দোষ ধরা ১০৯ পৃঃ, হঠাৎ ছাড়াইয়৷ দেওয়। ১১০ পৃঃ, বেতন আটুকাইয়! 
রাখ! ১১২ পু$, ছুর্বিনীত ভূত্য ১১২ পৃঃ) শিশু-রক্ষার ভার ১১৩ পৃঃ। 

গুক্ুজন্সেক্স প্রত্তি ব্যবহাল্স শু অন্যান্য কথা 
১১৪-১৩৩1--পিতামাতীর কষ্ট ১১৪ পৃঃ, তীহাদের স্সেহ ১১৫ পৃঃ 
তাহাদিগকে ত্যাগ করা ১১৬ পৃঃ, সংযম ও চিত্তশুদ্ধি ১১৮ পৃঃ, বধূর কর্তব্য 
১১৮ পৃঃ, গুরুজনের প্রণাম ১১৯ পৃঃ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সপ্তাব ১২০ 
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পৃঃ, লজ্জা] ১২০ পৃঃ, রাস্তাঘাট ১২১ পৃঃ) রাস্তায় সতর্কতা ১২৩ পৃঃ, 
পুক্রকন্তার বিবাহে ১২৪ পৃঃ, স্ত্রীলোকের গহনা পরা ১২৮ পৃঃ, এক 
পাগলের কথা৷ ১৩০ পৃঃ, গহনা না দেওয়া ১৩০ পৃঃ, শোকার্ত মাতার 
স্নেহের বাড়াবাড়ি ১৩১ পৃঃ, কুসংসর্ণ ত্যাগ ১৩২ পৃঃ । 

দ্গাম্পত্য-জীীন্ন ১৩৩-১৪৯ পৃঃ।-_বিবাঁহের ব্যাপক ফল 
১৩৩ পৃঃ রূপ ও গুণ ১৩৪ পৃঃ, স্বপ্নের দেশ ও বাস্তবরাজ্য ১৩৪ পৃঃ, 
সংযমের পথ ১৩৫ পৃঃ, পদের মান রাখ! ১৩৬ পৃঃ, অত্যাচার ও মিথ্যাচার 
১৩৭ পৃঃ, বাক্যসংযম ১৩৭ পৃঃ, দৌষ-সন্ধান ১৩৯ পৃঃ, সন্দিগ্ধ স্ত্রী ১৪০ পৃঃ, 
কৃপণ ম্বামী ১৪১ পৃঃ, চরিত্রহীন স্বামী ১৪৪ পৃঃ, সন্দিগ্ধ স্বামী ১৪৬ পৃঃ। 

শেন কথা ১৪৯-১৫৬ পৃঃ | নিবাশ্রয়ের সাত্বনা। কি? 
১৪৯ পৃঃ, সংকর ও প্রেম ১৫০ পৃঃ, মৌথিক জপ বৃথা ১৫২ পৃঃ, তিনি 
নিত্যই আমেন ১৫৩ পৃঃ, চাদরায় ১৫৩ পৃঃ) বৃক্ষের অমৃতপান ১৫৫ পৃঃ 
আত্মদান ১৫৬ পৃঃ। 

গুঁহ-চ্িন্কি ওল? শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
এম্‌ ডি মহাশয় লিখিত ( এলোপ্যাথিকমতে ) ১৫৭-১৭৯ পৃঃ ।--১ম 
অধ্যায়। আতুড় ঘরে, শিশুর অনুথঃ ১৫৭ পৃঃ। হয় অধ্যায়। অল্লবয়স্ক 
শিশুর পীড়া, শিশুর খাদ্ত, পেটের অন্ুুখ, জর, নাড়ী ও শ্বাসগ্রশ্বাস, ঠাণ্ডা, 
কোষ্ঠ, হাম, বসস্ত ইতাদি ১৬৩ পৃঃ। ৩য় অধ্যায় ওধধ। ১৭১-১৭৪ 
পৃঃ। চতুর্থ অধ্যায়। আকম্মিক বিপদ্‌,__কাটিয়। গেলে, দগ্ধ হইলে, 
বিষাক্ত দংশন, থেঁত হইলে, মচ্কাইলে, কাঁনে বা নাকে কিছু ঢুকিলে, 
চক্ষে পড়িলে, গলায় আট্‌কাইলে, বিষাক্ত কিছু খাইলে, জলে ডুবিলে, 
ওঁষধের তালিকা» ১৭৪-১৭৯ পৃঃ । 

চিক্িতুনা (হোমিওপ্যাধিকমতে ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচজ্জ 
বরাটু মহাশয় লিখিত ১৭৯-১৯২ পৃঃ। তরুপজর, ভূলবক1 কম্পজর 
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ছাড়িয়। ছাড়িয়। জর, রেমিটেপ্ট জবর, জলে ভিজ প্রভৃতি কারণে জর» 
স্বৃতার্দি আহারেন্স ফলে জর, ম্যালেরিয়া জ্বর, অন্ান্ত উপসর্গধুক্ত জর; 
১৭৯-১৮২ পৃঃ । রক্তামাশা, রোগের বিবিধ উপসর্গ, পথ্য, ১৮১-১৮৪ পৃঃ। 
উদরাময়, বিবিধ লক্ষণ, ১৮৪ পৃঃ | অজীর্ণ-দৌষ ১৮৬ পৃঃ। শিশুর দত্তোদগম 
১৮৮ পৃঃ॥ অপরাপর রোগে, ওষধের মাত্রা ও পরিমাণ ১৮৯-১৯২ পৃঃ। 

চিনি লা (কবিরাজী-মতে ) বৈগ্চরত্ব শ্রীঘুক্ত কবিরাজ যোগীন্তর- 
নাথ সেন বিদ্ভাভুষণ এমএ, মহাশয় লিখিত ১৯২-১৯৭ পৃঃ। সম্ভোজাত 
শিশুর পরিচর্যা :৯২ পৃঃ। জর, সদ্দি, পেটের অসুখ, কাণপাকা, জরে 
দাহ, পেট গরম হইয়া জর, ম্যালেরিম্না, টাইফয়েড» আমাশা, দস্তশূল, 
গলনালীফোল৷, ফৌড়া, থোদ, দত্ররোগ, কাটিয়। গেলে, ক্ষিপ্ত কুকুর ব1 
শ্গাল কামড়াইলে, স্ত্রীরোগ ইত্যাদি ১৯৪-১৯৭ পৃঃ। 


ক্ুনি-পর্ডিিি। শ্রীযুক্ত অজয়চন্ত্র সরকার মহাশয় লিখিত 
১৯৭২৮ পৃঃ ।  বৈশাখ-__-ওল, চিচিঙ্গা, বিঙ্গা, শসা, বিলাতি কুমড়া, 
লাউ, পু'ই, ডেঙগো, নটে, ৯৯৭ পৃঃ। জোট্ট- লাউ, কুমড়া, ঢাড়স, 
পালা ঝিঙ্গা, পাল! শা, বর্াতি মুল! প্রভৃতি ১৯৯ পৃঃ। আধাড়__সীম, 
লঙ্কা, শীতের শস। প্রভৃতি ২০৫ পৃঃ শ্রাবণ -লাউ, বরবটি প্রভৃতি ২৯৬ 
পৃঃ | আশ্বিন চৈত্রের তরীতরকারী ২০৭-২০৮ পৃঃ 


ভূত্য ও কর্মচারীদের বেতনের হিসাব 
২৮ . . দিনে মাস হইলে ২০৯-২১০ পৃঃ। 
২৯ রর ্ রী ২১১-২১২ পৃঃ । 
৩০ ্ ্ রর ২১৩-২১৪ পৃঃ। 
৩৯ ্ ্ ২১৪-২১৫ পৃঃ 


সম? দেক্প5 পোস্ত” চটী প্রভ্ডর্তি শুজন্নেব্স 
কিন্নিন্বেক্স হিসাব ২১৭-২১৯ পৃঃ । 

লাহস্ার্িক আসম্ম-ব্যক্তেকস হিসাব শ্রীযুক্ত 
কষত্রেমোহন গুপ্ত কবিরুদ্ব মহাশয় কর্তৃক লিখিত ২২০-২২১ ঃ। 


্ 


গৃহিণী গৃহমুচ্যতে 


গৃহিণীর উপরই গৃহ-নুখ নির্ভর করে। শুধু প্রচুর অর্থ থাকিলেই 
গৃহের ব্যবস্থা ভাল করা যায় না। কোন দরিদ্রের সংসারেও গৃহিণীর 
হে শৃন। নিপুধতায় গৃহটি উজ্জল দেখায়; আবার কোথাও বা 
প্রচুর দ্রব্যাদি ও নানা মূল্যবান উপকরণ থাকা সত্বেও 
ব্যবস্থার অভাবে গৃহটি একেবারে শ্রীশূন্য হইরা যায়। অনেক বাড়ীতে 
দেখা যায়, বন্মূল্য কিংখাপের শধ্য। ধুলায় লুটাইতেছে। সুন্দর সুন্দর 
তামা-কীসার ভ্রব্যাদি যথা তথ পড়িয়া! গড়াগড়ি যাইতেছে; সেগুলি 
উত্তমরূপে মাজা ন1 হওয়াতে তাহাদের দীপ্তি নাই ; বড় বড় হল নানাপ্রকার 
দ্রব্যাদি লইয়! ব্যাপারীর নৌকার মত বোঝাই হইয়া আছে। বাড়ীতে 
অনেক ভূত্য ও পরিচারিক1 থাকা সত্বেও কার্ধ্যের শৃঙ্খলার অভাবে তাহারা 
বাজে কাজে নিযুক্ত থাকিয়া গৃহস্থালীর কোনও উপকারে আমিতেছে না। 
কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ ঝ৷ ক্রমাগত বাজারে ঘুরিতেছে ; একেবারে যাহা 
আঁনিতে পারে, তজ্জন্ত দশবার ঘুরিতেছে। যাহা কিছু গৃহস্থালীর প্রয়ো- 
জনীয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী সামগ্রী থাক1 সত্বেও যেন কিছুতেই সংসারের 
অভাব মিটিতেছে না। গৃহথানি রাশি রাশি উপকরণ লইয়াও শোভা- 
সৌনর্ধ্যে বঞ্চিত হইয়। রহিয়াছে ! 


গৃহত্| ২ 
আবার এমন অনেক সংসারও আছে, যাহাতে সকল জিন্ষই সুন্দর 
দেখাইতেছে ; তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলিও যেন দৃঢ়দন্ক হইয়া দারিদ্র্যের 
মলিনত! টাকিবার ভন্ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে । সাধারণ একটা! বিজ্তা- 
পনের ছবি বাশের ফ্রেমে বাধাই হুইয়া ঘর আলে! করিতেছে ; অতি সামান্ত 
শয্যা পরিফার চাদর ঢাকা থাকিয়া সুন্দর দেখাইতেছে ) গৃহের উঠানটি 
ধব ধবে, ভ'ড়ারে চাল-ডাল অতি যত্ুপহকারে রক্ষিত; দরিদ্রের সংসার, 
তবুও দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। লঙক্গীন্বরূপিণী গৃহিণী হস্তের কুশলতা যেন 
সমস্ত মালিন্ত ঘুচাইয়। দিয়াছে ) গৃহে দারিত্রয প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
, ভুল করিয়াছে বলিয়। যেন শঙ্কিত হইয়! আছে! 
| ধনীর বাড়ীতে বছ খরুচ-পত্র হইতেছে । বড় ঝড় রুই কাতলা! আসি- 
তেছে ? ভাল ঘি ও নানাবিধ শাক-সব্জী মাথায় করিয়া মুটে দিনরাত্রি 
আনাগোনা করিতেছে ; কিন্তু হয় ত বাবস্থার অভাবে তাহা কাহারও তৃপ্রি- 
সাধন করিতে পারিতেছে না। ভখড়গুলি মলিন, তাহাদের গায়ে তৈল, 
ঘি, ময়দা গ্রভৃতির সঙ্গে বন্ছদিনের ময়ল! জমিয়া গিয্নাছে। ভাড়ার চাল 
ডাল ময়দা কতক কতক মাটাতে পড়িয়৷ আছে, ঘরে যে ইচ্ছা, সে সেই 
ভাবে তাহার ব্যবহার করিতেছে ? ইন্দুর, কাক, আরশোলা সেথানে দস্তর- 
মত বাসা করিয়া আছে; ব্াম্নাঘরে কয়লা ও তৈলের শ্রাদ্ধ হইতেছে) 
চাকর-চাক্রাণীর! ও ব্রীধুনী সুবিধা পাইলেই চুরি করিতেছে ও নান। 
খাসদ্রব্য ও মিষ্টান্নের সমাগম সত্বেও হয় ত কর্তা ও শিশুগণ খাবার সময় 
অনেক জিনিষই পাইলেন না । যাহার অন্থ, মে সময়মত পথ্য পাইল না; 
ওঁধধ খাইবার সময় দেখা গেল, একটা! অন্ুপান ভুলক্রমে আসে নাই; 
রাত্রে'হঠাৎ কাহারও জর হইলে দেখা গেল, ভখড়ারে এক টুক্রা মিশ্রি 
নাই, বালি খাওয়ার সময় একটু কাগজি-লেবু পাওয়া গেল না, তথন 
বাজার বন্ধ । 


৩॥ গৃহত্রী 

কেবল অর্থে সংসারের সুখ হয় না, এবং অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থা 
সত্বেও গৃহস্থ গৃহ-স্থথ হইতে বঞ্চিত না হইতে পারেন। গৃহিণীর গুণপন! | 
ও কাধ্যকুশলতার উপরই সংসারের স্ুখ-ছুঃখ অনেক পরিমাণে ণে নির্ভর কটে করে। 
এজন্ত আমাদের মেয়েদিগকে এপ শিক্ষা! দেওয়া দরকার, যাহাতে তাহার! 
ভালব্প গৃহস্থালী শিথিতে পারেন। ধীাহাদের অবস্থা খুব ভাল, তাহাদের 
গৃহেও যদি গৃহিণী সুনিপুণ ও কার্য্যকুশলী না হন, তবে সে গৃহও অনেক 
স্সথ হইতে বঞ্চিত থাকে ; আর ধাহার1 দরিদ্র, তাহার সুগৃহিণীর অভাবে 
সংসারের সমস্ত স্থথ হইতেই বঞ্চিত হইবেন। 

কোন কোন গৃহিণী প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত অক্লাস্তভাবে 
পরিশ্রম করিতে পারেন ; তাঁহাকে রান্নাঘরে বসাইয় দাও তিনি বড়, বড় 


ডেগ.ও কড়াইয়ের সঙ্গে সথ্য স্থাপন করিয়া! দিবারাত্র রাধি [ধিতেছেন) এবং 
যাহা রশধিতেছেন, তাহা খাইন্নাও হয় ত লোকে সুখ্যাতি করি করিতেছে । 
পূর্বববঙ্গে এরূপ গৃহিণীর সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্রীলোক 

শুধু রান্নার কার্যে নিপুপ। হইলেই কি সুগৃহিণী-পদবাচা হইবেন ? 
- এমনও দেখা যাঁয় যে, সেই গৃহিণী শিশু-পুত্র রান্নাঘরের এক কোণে 
বসিয়া আলপিন গিলিতেছে, কিংবা কেরোপিনের ডিবির কালী মুখে মাখি- 
তেছে, কিংবা! জলের কলপী ফেলিয়। দিয়া জলের মধ্যে 

গৃহিণী শুধু রাধুনী বা 

পরিচারিক! নছেন গড়াগড়ি যাইতেছে; গৃহিনী কড়াতে তৈল প্রদান ও 
মত্ন্তে হলুদ মাথা কার্যে এত ব্যস্ত ষে শিশুপুজ্রের 
দিকে দৃষ্টি করিবার অবসবর পাইতেছেন না; অথবা যদি সেই দিকে দৃষ্টি 
পড়িয়াছে, অমনই উঠিয়া! এক বতসরবয়স্ক শিশুর পৃষ্ঠে কষিয়া চড় মারি- 
তেছেন। হয় ত অবস্থ! তেমন ভাল নহে, বেশী চাঁকর-চাক্রাণী নাই, 
সেই সময় স্বামী আফিসে যাইবার সময় তাহার জামা খু'জিয়। চীৎকার 
করিতেছেন ; গৃহিণী রান্নাকারধ্যে মনোযোগ বেশী থাকাতে, সে দিকে 


গৃহশ্র ৪ 


মোটেই লক্ষ্য করিতেছেন না। এরূপভাঁবে অনেক সময় অহেতুক কলহের 
সৃষ্টি হইয়। থাকে । 

যিনি রারা করিবেন, তীহার এটাও দেখ! উচিত, যে সকল স্ত্ 
স্তকাইতে দেওয়। হইয়াছিল, তাহা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে কি না) ছোট ছোট 
শিশু সকলের কে কোথায় কি অবস্থায় আছে? ধাহার! যে সময় খাইয়। 
থাকেন, তাহারা থাইয়াছেন কি না) রুগ্ন ব্যক্তির থাগ্ত যথাসময়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে কি না; বাড়ীর সকলের অভাবাদির কি কি পুরণ হয় নাই এবং 
শিশুর। রাস্তায় ঘুরিয়া ফেরীওয়ালার নিকট হইতে ভাজা-কড়াই কিনিয়! 
থাইতেছেকি ন1। এই কার্ধ্য দুরূহ বলিয়৷ মনে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষমীকে 
ঘরে আনিতে হইলে বিনা তপস্তায় চলিবে কেন? চারিদিকে মনোযোগ না 
রাথিলে গৃহস্থালী সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি কত্রী হইবেন, তাহাকে 
সেই সকল শিক্ষার মধ্য দিয়! অগ্রসর হইতে হইবে । বাহার অনেক পরি- 
চারক ও পরিচারিক! আছে, তাহারও মনটি এইভাবে দশদিকে রাখিতে 
হইবে। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য বাখিয়। চাঁকরদিগকে যথাযোগ্য কর্তব্য 
নিযুক্ত করিবেন। মুল কথা? গৃহস্থালীর সমস্ত চিন্তাটি যে রমণীর মাথায় 
থাকিবে, তিনিই গৃহিণীপদের যোগ্য । এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে, 
গৃহিণী শুধু রীধুনী নহেন, তিনি শুধু পরিচারিকা নহেন, তিনি গৃহাশ্রম 
চালাইবার শুধু একট! যন্ত্র নহেন। গৃহের যাহা কিছু, তিনি তাহার সকলের 
নিয়ন্ত্রী। এই জন্তই শান্ত্রকারের! বলিয়াছেন, প্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।* 

কোন কোন গৃহিণীর নিজের রান্নাবান্না করিবার প্রয়োজন হয় না; 
কিন্তু তথাপি র্রান্নীঘরের তিনিই কক্তরী, রীধুনী নহেন। তাহার ইঙ্গিতে 
রীধুনী পরিচালিত হইবে, কারণ, কোন্‌ জিনিষটি বাড়ীর 
কে খাইতে ভাঁলবামেন, সেই গৃহে তাহার শরীরের 
পক্ষে কোন খান্ত উপযোগী, এ সমস্ত গৃহিতীই জানেন) রাধুনী উনানে 


রানাঘয়ে 


ৃহতী 
আগুন চড়াইয়! ডেগ ও হাড়ি নামাইয়! দিলেই খালাস, সুতরাং তাহার 
উপর একেবারেই নির্ভর কর! চলে না। বিশেষ যাহার উপর সম্পূর্ণরূপে 
জীবন নির্ভর করে, সেই থাস্দ্রব্য প্রস্তুত করার ভার বেতনভূক্‌ ব্যক্তির 
উপর দিয়! নিশ্চিন্ত থাক চলে না। সুতরাং অবস্থা উন্নত হইলে যে, 
স্রীলোক রান্নার সঙ্গে সম্পর্কবজ্জিত হইবেন, এ ধারণ! ভুল। কোন সময়ে 
তিনি স্বয়ং রান্নাকাধ্যে ব্যাপৃত থাকিবেন-_তথন তীহার অন্বপূর্ণা-মুর্তি । 
তিনি শুধু রাক্ন। করেন ও পরিবেশন করেন, এজন্য তিনি অন্নপূর্ণা নহেন, 
রাধুনীও তাহা করিয়া! থাকে । তাহার রান্না ও পরিবেশন সমস্তই স্সেহ- 
জড়িত; গৃহে কর্তা হইতে ভূত্যগণ, এমন কি, গৃহপালিত কুকুরটি পর্্্ত 
সকলের প্রতিই তাহার নেহের দৃষ্টি থাকিলে, সেই রান্না অমৃত-তুল্য হইয়া 
থাকে । এই জন্য তিনি অন্নপূর্ণা । আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ 
বহু স্থানে এই অন্নপূর্ণা-গৃহিণীর চিত্র কল্পনা কর্রয়া গিয়াছেন। শিবায়নে 
পরিবেশন-নিরতা৷ উমার মুত্তি এইরূপ বণিত আছে,__ 


“দিতে নিতে গতাগ়াত নাহি অবসর । 
শুমে হল সজল কোমল কলেবর ॥ 
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্াবিনদু সাজে । 
মৌক্তিকের পংক্কি যেন বিছ্যতের মাঝে ॥” 
বাহার সগৃহিণীর রীধ! অন্ন খান নাই, তাহারা এই অব্পূর্ণার চিত্র 
কোথায় পাইবেন? 
কিন্তু ষে সময়ে তিনি নিজে রান্না ও শ্রমভার অপরের হাতে দিবেন,__ 
তথনও তিনি নিজে পরিবেশনের তত্বাবধাস্িকাক্ূপে উপস্থিত থাকিবেন, 
কারণ, গৃছের এই ব্যাপারটি গৃহিণীর অপরিহার্ধ্য কর্তব্য । গৃহের কে কি 
খাইল,_-এইজন্ত উৎকণ! নারীহদয়ের স্বাভাবিক স্বেহজনিত) এই বৃত্তি 
নষ্ট করিলে রমণীর স্বভাবের বিকৃতি ঘটিয়! থাকে । 


স্্ী-শিক্ষ। 


্্রীলোক পুরুষের মত উচ্চ শিক্ষা! করিবেন কি না, সেই দুরহ প্রশ্নের 
আলোচন! এখানে নিগ্রয়োজন। এখন আমাদের মণাজে যে অবস্থ। আছে, 
তাহাতে গৃহস্থালী শিক্ষাই তাহার মর্বপ্রধান শিক্ষা। 
সমাজ বদি মন্পর্ণকূগে ভিন্নভাৰ ধারণ করে, তবে কেহ 
বা আনম কুমারী থাকিবেন। কেছ রাজনীতি-ক্ষত্রে বা 
বিষ্যধর্ম বিভাগে পুরুষের সমকক্ষত| করিতে অগ্রর হইবেন) যদি সত্য- 
সত্যই এরূপ অবস্থাস্তর ঘটে, তখন কি ভাল হইবে, তাহা আমাদের ভবি- 
স্ুং বংশধরের! চিন্তা করিবেন, এখনও মেরূপ চিন্ত। করার সময় উপস্থিত 
হয় নাই। গৃহের শিক্ষা! মন্পূর্ণ করিতে গারিলেই স্ত্ী-শিক্ষ সঞ্পূর্ণ হইল, 
বর্তমান দামাজিক অবস্থায় তাহাই মনে করিতে হইবে। 

এই শিক্ষা! কি? আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, গৃছের মমস্ত সুখ-দুঃখ, 
অভাব-অভিযোগ, মমগ্রভাবে চিন্তা করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিবার যে শিক্ষা, 
ইহ! তাহাই। এই শিক্ষা! যিনি পাইয়াছেন, তিনি কেন যে উদ্চশিক্ষিত। 
বলিয়। গণ্য হইবেন না, তাহা! বুঝিতে গারি ন|। লেখাপড়া অল্লাধিক 
পরিমাণে মকলকেই করিতে হইবে) কতকটা সাহিত্য, অঙ্ক ও ইতিহাস 
জানা থাক! উচিত, হাতের লেখা সুন্দর হওয়া গ্রয়োজন। ইংরাজীও কিছু 
জান। ধাকিনে ভাল হয়, ধিনি ইহা! অপেক্ষ! উচ্চশিক্ষার অভিলাধিণী হই- 
বেন, তিনি সংস্কৃত রামায়ধথানি সম্পূর্ণ পড়িলে গারহসথা ধর্ম ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিবেন। মহাভারত অত্য্ত বিরাট, পুস্তক; মাঝে মাঝে তাহ! 
হইতে উপযোগী অপগুলি গড়িলে ভানলাভ হইবে, মন্দেহ নাই। 


বর্তমানকাঁলের উপযোগী 
পক্ষ কি? 


৭ গৃহতী 
ইচ্ানীং আমরা দেখিতে পাই, ধিনি বিবাহের জন্ত কোন মেয়ে দেখিতে 
ইচ্ছা! করেন, তিনি আসিয়াই হয় ত জিজ্ঞাস করেন, প্তুমি কিকি বই 
পড়?” মেয়ে হয় ত “নীতিবোৌধ,* “সরল-সাহিত্য” 
বরপক্ষের পরীক্ষ।- 

নানা এবং এরূপ আরও দু পাঁচথান। বহির নাম করিল? 
খাঁনিকট। পড়িতে দেওয়া হইল, মেয়ে হয় ত তাহা 
পড়িয়া! গেল; হাতের লেখা দেখাইল ও ইংরাজী ফাষ্ট বুক হইতে ভেড়ার 
গল্পের ৪1৫ ছত্র পড়িয়া ফেলিল; কোন কোন অভিভাবককে দেখিয়াছি, 
মেয়েকে ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিকের পরীক্ষা লইতে যাইল্ন! তাহাকে কাহিল 
করিয়া! ফেলিয়াছেন। ইহা ছাড়া উলের টুপি তৈয়ারী, লেস্‌বুলান, উলের 

ছবি তোল! প্রভৃতির নমুন! লইয়া! ত ঘরে ঘরে মেয়ের৷ প্রস্তুত আছেনই। 
এগুলি ভাল কি মন্দ, তাহ বিবেচনা করিবার পূর্বে আমাদের কি 
দরকার, তাহাই আগে ঠিক করা! প্রয়োজন । মেয়ের! ধরিয়া ধরিয়া 
লিখিয়! সুন্দর হাতের লেখ! দেখাইয়া! বরের পিতা ও 

পোষাকী বিদ্য। 
অভিভাবককে অনেক সময়ে তুষ্ট করেন) কিন্তু অনেক 
সময়ে তাহাদের এই প্রয়োজনের জন্য এক সেট. পোবাকী হাতের লেখ 
থাকে, তাহা দেখাইয়। তাহার! প্রশংসালাভ করেন। বিবাহের পর কিন্তু 
অনেক সময় দেখ। গিয়াছে, সামান্ত চিঠিথানি লিখিতে তীহার। অনেক ভুল 
করেন, এবং অক্ষরগুলি আচড়-কাটার মত বিশ্রী হয়। বাহার! ত্রেরাশিক 
পর্ধ্স্ত শিথিয়াছেন, কাধ্যকালে দেখা যায়, তাহারা সামান্থ বাজার-থরচের 
(হিসাব রাখিতে অপটু এবং ধোপার হিসাব রাখিতে যাই! মোট মিলাইতে 
পরিশ্রাস্ত হইয়া! পড়েন। এরূপ কেন হয়? তাহার কারণ এই ফে, 
অধিকাংশ স্থলে পিতা কন্তার শিক্ষার কোন ধত্ব লয়েন লা, কেবলমাত্র বর- 
পক্ষীর়দিগকে কন্তারঃ কোনরূপ মুখোস্‌ পরার মত, একট। কৃত্রিম বিস্া- 
বন্ধার পরিচয় দেখাইয়া স্বীয় উদ্দেস্ট সিদ্ধ করিতে চেষ্টিত থাকেন। 


গৃহশ্রী ৮ 


মেয়েকে বদি অল্প বয়স হইতে বাজার-খরচের হিসাব রাখিতে দেওয়! 
হয়, ধোপার হিসাবের ভারও তাহার উপর দেওয়া হয়ঃ এবং ভাগ্তারে 
রা তে। জিনিসপত্র কি আছে কি নাই, এবং প্রতিদিন কোন্‌ 
শিখতে হইবে? জিনিসের কতট! দরকার হয়, ইত্যাদি নিত্য নিত্য প্রশ্ন 
করিয়া শিক্ষা! দেওয়] হয়, তবে বোধ হয়, জ্যামিতি পড়া 
ও ত্রেরাশিক অঙ্ক কষা হইতে অনেক বেশী ফলোদয় হইতে পারে । অনেক 
স্থলে দেখা! গিয়াছে, বৎসরাবধি চাল, ডাল, তৈল নিজ হাতে গৃহিণী খরচ 
করিয়াছেন, অথচ মানে কোঁন্‌ জিনিষ কতট! থরচ হইল, জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি বলিতে পারেন নাঁ। সপ্তাহে সপ্তাহে ধোপার বাড়ীতে কাপড় গণিয়া 
দিয়াছেন, বৎসরে ধোপার হিসাবে কত টাক গেল, তাহা তিনি বলিতে 
পাব্রেন না । শিশুকাল হইতে এই সমস্ত শিক্ষার মেয়েকে ব্রতী করিলে 
স্বামি-গৃহে যাইয়া তিনি অনায়াসে গৃহবাসী সকলকে স্বীয় পটুতা দ্বারা 
চমকৃত করিয়! তুলিতে পােন। এই সকল শিক্ষা অতি সামান্ত__অথচ 
ইহাতে পরিশুদ্ধ জ্ঞানের দরকার । জিনিষপঞ্জের ওজন খুব ঠিকরূপে জানা, 
যোগ করিয়! মোট টাঁক] নাঁমাইতে ভূল ন৷ হওয়! প্রভৃতি বিষয় শিশুকাল 
হইতে শুদ্ধভাবে শিক্ষা না করিলে ভাবী জীবনে নান! প্রকার ক্ষতি ঘটিবাঁর 
সম্ভাবনা থাকে । এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ধিনি ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাঁশিকে 
ব্যুৎপত্তি দেখাইয়। বধূরূপে মনোনীত হইর়াছিলেন, তিনি ধোপাকে কাপড় 
দিবার সমন একবার গণিয়া বলিতেছেন ৩০ খানি, আর একবার বলিতে- 
ছেন ৩৪ খানি; কিছুতে মোট মিলাইতে না পারিয়া চন্্রমুখ মলিন হইয়া 
বাইতেছে। গৃহে শিক্ষার অপরিহার্য) অঙ্গীয় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে 
যদি শ্রিশুকাল হইতে অভিজ্ঞতালাভের পথ সুগম না হয়, তবে পোঁধাকী 
বিস্তার্জনে কোন ফল নাই ও তাহা ভবিষ্যতে নানীপ্রকার ক্ষতি হইতে 
গৃহিণীকে রুক্ষ! করিতে পারে না। 


৯ গৃহত্রী 

হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়! আবশ্তটক এবং বর্ণাশুদ্ধি না৷ ঘটে, তৎপ্রতি লক্ষ্য 
রাখা উচিত) হাতের অক্ষর ভাল হইলে যে শুধু দেখিতে লেখাটি সুন্দর 
হইল এবং লোঁকে দেখিয়া] প্রশংসা করিবে, ইহাই মাত্র 
লাভ নহে; সংসারে সুন্দর ও শুদ্ধ লেখা গৃহিণীর পক্ষে 
দরকার। তিনিই ভবিষ্যতে তাহার শিশুসস্তানদিগের গুরু হইবেন, ইহা 
মনে রাখিতে হইবে। আমার একজন বন্ধু তাহার বড় ঝড় ছেলের শিক্ষক 
মনোনীত করিবার সময়ও শিক্ষকের হাতের লেখাটি আগে দেখিতে চাহি- 
তেন। শিক্ষক মহাশয় বি) এ, এম এ পাশ করিলেই শিক্ষাকার্যের উপ- 
যুক্ত হইবেন ইহ তিনি মনে করিতেন না, তাহার হাতের অক্ষর ভাল ন! 
হইলে ছেলেদের শিক্ষার ভার তাহার হাতে দিতে সম্মত হইতেন না, কারণ, 
ধাহার নিজের হাতের লেখ! ভাল নহে, তিনি অপরের হাতের লেখা সম্বন্ধে 
ভাব পাঁইবার উপযুক্ত নহেন, ইহাই তাহার ধারণা ছিল। ছেলেদের হাতের 
লেখ! স্ুন্দর'হওয়! একান্ত প্রয়োজন । ধাহাব্রা ইউনিভারসিটিতে পরী- 
ক্ষকের কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহারা জানেন, ষদি হাতের লেখা খুব ভাল হয়, 
তবে ছেলের৷ ঢের বেশী নম্বর পাইয়া! থাকে । অনেক সময় পরীক্ষায় হস্তা- 
ক্ষর সুন্দর হওয়ার জন্ প্রকান্তভাবে শতকর! পাঁচ নম্বরের কথা থাকে, 
কিন্তু লেখা ভাল হইলে প্রকৃতপক্ষে ছেলের! শতকরা পাঁচ হইতে অনেক 
বেশী নম্বর পাইয়! থাকে । কারণ, হাতের লেখাটা! বেশ সালান ও ভাল 
দেখিলে পরীক্ষকের মন স্বভাবতঃই প্রীত হয়, এবং তিনি মুক্তহত্তে নম্বর 
দিয়া থাকেন । হাতের লেখা কদর্ধ্য হইলে, অনেক সময় পরীক্ষক উত্তরের 
সকল অংশট! পড়িয়া উঠিতে পাঁরেন ন1 এবং স্তাহার মনও শ্বভাবতঃ বিরক্ত 
থাকে, এ অবস্থায় তিনি কুষ্িত হইয়া! নম্বর দিয়া থাকেন। মেয়েদের পক্ষে 
হিসাব রাখিতে গেলে হাতের অক্ষর সুন্দর হইলে জম1-খরচ পরিষ্কার থাঁকে 
এবং তাহাতে ভূল হইবার সম্ভাবন! কম হয়। অতি শৈশবে যদি হাতের 


হস্তাক্ষর ও বর্ণাগুদ্ধি 
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লেখার প্রতি যত না লওয়। হয়, তবে একবার অক্ষরের ছাদ বিশ্রী হইয়া 
পাকিয়৷ উঠিলে চিরকালই তাহা খারাপ থাকিয়া যায় । সেই অতি শৈশবে 
মাতাই শিশুর আদিগুরু। তাহার হস্তাক্ষর সুন্বর হইলে তিনি অনায়াসে 
ছেলে-মেয়েদের হাতের অক্ষর সুন্বরর করিতে পারেন। বাহার অবস্থা ভালঃ 
সুতরাং ধিনি প্রথম হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত 
করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষেও আমাদের উপদেশ তুল্যরূপেই উপযোগী। 
যদি তিনি নিজে স্থন্দর লেখার পক্ষপাতী হন, তবে গুরুমহাশয় শিশুগণের 
শিক্ষাকার্ধে; কিরূপ যোগ্য এবং তাহার শিক্ষা্ডণে তাহাদের উন্নতি হইতেছে 
কি না, তাহা বুঝিতে পারিবেন |, শুধু মাসে মাসে শিক্ষকের বেতন 
জোগাইয়! নিজের কর্তব্য হইতে মুক্ত হইলেন, এরূপ ধারণ। ধাহাদের, 
তাহাদের ছেলে-মেয়েদের অনেক সময়েই বিশেষ কোন উন্নতি হইতে দেখ! 
যায় না। পূর্বে ছেশেরা কলার পাত বা শ্লেটে লিখিতে শিখিয়া শেষে 
কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিত। এখন তৎস্থলে ছু'পয়সা দামের 
খাতাঁতেই তাঁহারা অনেক সময় লিথিতে সুরু করে । যদি হস্তাক্ষরের দিকে 
প্রথম হইতে মনোযোগ লা থাকে, তবে শিশুর! হিজিবিপি লেখে কিংবা 
এক পৃষ্ঠায় এক ছত্র লিথিয়। তাহা খারাপ হইলে অপর পৃষ্ঠায় লিখিতে 
আরন্ত করে; এইভাবে প্রতি মাসে তাহার! বহু খাতা নষ্ট করিয়া থাকে। 
খাতাটি শিশু অতি পবিত্র ও আদরের জিনিষ বলিয়া! মনে করিবে, তাহার 
প্রত্যেক পত্র যেন উত্তমরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহাতে যে লেখা হইবে; 
তাহা যেন অতি যত্বের সহিত তাহারা লিখিতে শেখে, এরূপ ব্যবস্থ। হওয়। 
উচিত। আমার ছেলেদের মধ্যে যাহারা স্যাটি.কুলেসন ক্লাসে পড়ে, 
তাহারাও অনেক সময়ে প্লেটে লিখিয়া শেষে খাতায় শুদ্ধভাবে যত্রের সহিত 
তাহা টুকিয়া৷ লয়। যাহার! থাতায় তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সহিত হিজিবিজি 
লিখিয়া থাকে, তাহারা! লেখা-পড়ায় খুব অগ্রসর হইতেছে বলিয়। আমি 


১১ গৃহপ্র 
বিশ্বাম করি না; তাহাদের অভ্যাস এরূপ খারাপ হুইয়। যায় যে, তাহার! 
শেষে সেলাই করিতে যাইয়া লাইন মোজ1 রাখিতে পারে লা, রাধিতে 
বসিয়া আধদিদ্ধ ব্যঞ্জনতরকারী নামাইয়! থাকে, কোন কা্যই তাহার! 
ধীরতা বা নৈপুণ্যের সহিত করিতে পারে ন|। 

হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার যেরূপ প্রশ্নোজন, বর্ণাপুদ্ধি-সন্বন্ধে সাব- 
ধানত। প্রথম হইতে অবলম্বন করাও সেইরূপ আবশ্তক। বর্ণাশুদ্ধির প্রতি 
প্রথম হইতে সতর্ক না হইলে শেষে আর তাহার সংশোধন হয় না। অনেকে 
বি এ, এম এ পাশ কররয়্াও সামান্ট কিছু লিখিতে ঝুঁড়ি ঝুড়ি বানান ভুল 
করিয়। থাকেন। প্রথম হইতে এ বিষয়ে অমনোযোগ থাকায় এরূপ ঘটিয়া 
থাকে। 

শিশুর পক্ষে জননীই আদিগুরু | সর্ব্ববিষয়েই জননী হইতে যে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, শিশুর জীবনে তাছারই প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। 
কীরন্য অনীর মতৃন্সেহ যোহা জীবনের পক্ষে ভগবানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
দান ) যে শিক্ষার নিয়ন্তা, সেই শিক্ষার তুল্য শিক্ষা কোথায়? জননীর 
মুখ হইতে যে কথা শুনিয়া! শিশু ভাষা! শিক্ষা, করে, সেই ভাষা হইতে মধুর 
ও শ্রুতিস্থথকর ভাষা কে কবে শুনিয়াছে ? নিজের সমস্ত স্বার্থ ভুলিয়া, 
নিজে প্রাণপণ করিয়া, জননী শিশুকে প্রতিদিন যে শিক্ষা প্রদান করিয়া 
থাকেন, তাহ শিশু-হদয়ে দেব-ভাষায়, দেব-কথানর চিরতরে পিখিত 
থাকে । সুতরাং জননীর কর্তব্য সর্ধবিষয়ে পালন করিবার জন্ত তাহার 
যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। শুধু স্তন দিয়া শিষুকে 
পোষণ করায়, ও স্সেহ-্থধার় তাহাকে ভুবাইয়া 
রাখিলেই তাহার উন্নতি হইবে না। তাহাকে সংসারের যোগ্য করিয়! 
ভুলিতেও মাতাই প্রথম সহায় হইবেন, এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত- 
ভাবে লিখিতেছি। 


জননীর কর্তব্য 






গৃহপ্র ১২ 


রামায়ণ ও মহাভারতের উপাধ্যান-এ দেশের মেয়েদের চিরস্তন প্রিয় 
সামগ্রী। গারস্্য-ধর্ম শিক্ষার পক্ষে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এ দেশে আর 
হইতে পারে না । সীতা ও সাবিত্রীর দুঃখ, দময়ন্তী ও চিন্তার পাতিব্রত্য 
এবং বিবিধ কষ্টের বিবরণ নয়নের জলে লিখিত) 
তাহা পড়িয়! স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কোমল হৃদয় 
বিগলিত হইয়া যায় । উপন্তাসেও অনেক সময়ে ছুঃখ-কষ্টের বিবরণ থাকে, 
তাহা পড়িদ্লাও অনেক সময় চক্ষু হইতে জল পড়ে। কিন্ত পৌরাণিক 
কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান উপন্তাদাদির একটা পার্থক্য আছে। বর্তমান 
লেখকগণ অনেক সময় শ্তধু মনে কষ্ট জাগাইবার জন্ত কোন পারিবারিক 
ঘটনার বর্ণনা করেন। শুধু দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়িয়া মনে ব্যথা 
পাওয়াতে কি লাভ? অনেক সময় শিপু যেরূপ গ্রজাপতিটি ধরিয়া একটি 
একটি করিয়। তাহার পাথা ও পা গুলি ছি'ড়িয়া আমোদ পায়, লেখকও 
সেইরূপ কোন রমণী বা পুরুষের এক দুঃখ হইতে অপর ছুঃখে পড়িবাঁর 
কথা করুণরসের সহিত বর্ণনা করিয়া ব্যথা দিয়া তৃপ্রিলাভ করিয়। 
থাকেন। কিন্তু এরূপ অনর্থক ছুঃখ পাঠকের মনে জাগাইয়া৷ কি লাভ 
হয়? যদিধর্ম্ের জন্ত কিংবা কোন মহৎ ভাবের জন্ত কেহ আত্মত্যাগ 
করিয়া কষ্ট পান, তবে সেই বিবরণ পাঠে পাঁঠকের মন উন্নত হয়, এবং 
মহৎ ধর্মভাবগুলি হৃদয়ে জাগ্রত হইয়! উঠে। স্বামীর প্রাণলাভের জন্ত 
বেছল! কিংবা সাবিত্রী ষে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহ! পড়িয়া কোন্‌ 
মহিলার মন বিশ্বয় ও উচ্চভাবে পূর্ণ না হইবে? কেহ বা পিতৃসত্য-পালনের 
নয বনে গিয়াছেন, কেহ বা বাল্যকালেই সর্বত্যাণী যোগী সাঁজিয়! ভগবং- 
আবাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ বা পিতৃত্নেহে চিরকৌ মার্ধ্য অবলম্বন 
করিয়াছেন, কেহ বা নানারপ প্রঙ্ব্ধ্যের প্রলৌোভনের উপর পদ্াধঘাত 
করিয়। পাঁতিব্রত্য-ধর্ম উজ্জ্বল করিয়! দেখাইয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের 


পৌরাণিক উপাখ্যান 


১৩ গৃহপ্রী 
অন্তনিহিত পবিভ্রতা পাঠকের মনকে পবিত্র করিয়। থাকে। তংস্থুলে 
কোন হুঃশীল! ভ্রাতৃবধূ অকারণে তাহার দেবরব্ত্রীকে ভয়ানক যন্ত্রণা 
দিতেছে, তাহার ফলে সেই নিরীহ রমণী আফিম থাইতেছেন ) কিংবা 
সকল সম্পত্তি নিধিববাদে গ্রাসের জন্ত কোন পিতৃব্য ত্তাহার ভাইপোকে 
ধীরে ধীরে বিষপ্রয়োগ করিয়। হুত্যা করিতেছেন, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিলে 
বা পড়িলে সাময়িক উত্তেজনা বা কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার 
বিবরণ পাঠ করিয়া কোন উপকার-লাভের সম্ভাবন। দেখা যায় না। অন্থান্ত 
দেশের সাহিত্যে এইরূপ ঘটনায় যে একট! নিঠুর আমোদ পাওয়া যায়, 
তাহাই লেখক ও পাঠক চুড়ান্ত মনে করিয়া থাকেন! কিন্ত আমাদের 
দেশে লোক উপন্তাস ভিন্ন বড় বড় কাব্য-গ্রন্থেও অন্ত উদ্দেশ্য স্বীকার 
করেন নাই, এবং তাই বলিয়া ষে এই সকল কাব্যে সাহিত্যিক রস-ধারার 
অভাব হইয়াছে, তাহা নহে; পবিত্র জীবনের কাহিনীর সঙ্গে আত্মত্যাগ- 
জনিত নানা কষ্টের কথ! জড়িত থাকাতে কাব্য-কথা যেরূপ মনোহারিণী 
হইয়াছে, সেইরূপ তাহা নৈতিক উন্নতির সহায় হইয়াছে । 

উপন্তাম পড়া একেবারে বন্ধ করিয়া! দিতে আমি বলিতেছি ন1; কারণ, 
এখন স্রোত সেই দিকে বহিতেছে,_এই আোতের যেটুকু খারাপ অংশ, 
তাহা! আমাদিগকে সাঁমলাইতে হইবে । কতকগুলি 
উপন্তাস বেশ ভাল আছেঃ তাহা! ছেলে-মেয়েদের 
অভিভাবক নির্বাচন করিয়া দিবেন। কিন্তু বাজে ডিটেকৃটিভ-কাহিনী ও 
গল্প, যাহা রাশি রাশি স্ত্রীলোকের! পাঠ করেন, সেগুলি পাঠ কর বন্ধ 
করিয়া! দেওয়া ভাল। বৃথা কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্ত সেই সকল অসার 
গল্প পড়িয়া অনেক সময় তাহাদের মন সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হুইয়! 
পড়িতে পারে। 

আমার মনে আছে, শ্তাম-সন্ধ্যায় বা লিবিড় নৈশ অন্ধকারে একটি 


উপল্লাপ পড়া 


গৃহত্রী ১৪ 


ক্ষীণ দীপ-শিধার আলোকে আমার জোষ্ঠা ভগিনী যখন রামায়ণ ও মহাভারত 
স্থুর করিয়া পড়িতেন, তখন আমার মন এই সংসার হইতে এক উন্নততর 
পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিত। ঠাকুরমাতার মুখে রব ও গ্রহলাদের' 
উপাখ্যান শুনিয়া যে আনন ও শিক্ষা! পাইয়াছিলাম, 
আর কিছুতে তাহা পাই নাই। ঞুব পিতার সভা 
হইতে তাড়িত হইয়া কঠিন অভিমানে ফুঁপিয়। ফুপিয়। কাদিতেছিল, তাহার 
মায়ের একটি কথায় সে আরাধনার পথ পাইল,--মায়ের কথায় পাঁচ 
বৎসরের ছেলের কি পরিবর্তন ঘটিল! অপূর্ব বিশ্বীসে পাঁচ বৎসরের ছেলে 
ঘোর বুজনীর আধারে চলিয়। গেল__কাহাকে পাইতে ? ধাহাকে কত 
প্রবীণ ষোগী আজন্ম তপস্তা! করিয়াও পান নাই; ধীহার পাদপক্পের জন্য 
বিশ্ব জুড়ি কাল্ন! উঠিয়াছে; ধাহাকে কে পাইয়াছে জানি না, কিন্ত 
ষাঁহাকে পাইবার জন্ত স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়! ছুটি্াছে ; প্রব পাঁচ বৎসরের 
শিশু বনে বনে তাহারই সন্ধানে পাগলের মত ছুটিল। কত উপবাস, 
কত তপন্তা, কত কান্নার শোত বহিয়া গেল। অবশেষে সেই বনের 
ফুলগুলি একত্র হইয়া বনমাল! হইয়া! গেল, তাহাদের অপূর্ব সুগন্ধিতে 
বালক দিশেহারা ও চঞ্চল হইয়! উঠিল,_-সরোবরের পদ্মগুলি যেন একত্র 
হইয়।৷ এক বিরাটু পাঁদপন্ের আভাম দেখাইল) আকাশের নক্ষব্রগুলির 
দীর্তি রাজরাজেশ্বরের অপুর্ব মুকুটমণি হইল, সমস্ত বিশ্বের কৃষ্ণ ও নীল- 
জ্যোতি এক বরবপুর কান্তিস্বরূপ হইল, প্ুব চক্ষের জলে কি দেখিল, 
কি যেন পূর্ণরূপে দেখিতে পাইল না)-_তাহার কর্ণ শত শত বীপাধবনি 
শুনিল, তাহার নাদিকা শত শত কুন্মের সুরভিতে মত্ত হইল। কিন্ত 
সেই রূপ চক্ষের জলে সে ভাল দেখিতে পাইল না । সেই ফ্রবের মুর্তি 
বালক যোগীর মত তন্ময়ভাব প্রবীণের অনায়ত্ব, ভক্তিষোগে লভ্য-_সেই 
পরমানন্দের আভাদঃ আমি যাহা ঠাকুরমাতার মুখে পাইয়াছিলাম, তাহ 


ধব-উপাখ্যান 


১৫ ৮7 গৃহত্রী। 


আর কোথায় পাইৰ ? ধাঁহার! গৃহিণী হইবেন, তাহারা শিশুকাল হইতে 
এই সকল ছবি হৃদয়ে আকিয়া রাখুন__তাহাদের শিশুরা তাহা হইলে এ 
দেশের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে । কারণ, মায়ের মুখের 
কথায় এই সকল ছবি শিশুর প্রাণে যেরূপ অঙ্কিত হইবে, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, নন্দলাঁল বস্থু বা রবি বর্মার তুলিতে তাহা হইবে না। 

সাংসারিক কাজের জন্ত মেয়েদের ইতিহাস শিক্ষার খুব একটা বেশী 
প্রয়োজন নাই, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক, কনিষ্ষ, আকবর 
গ্রভৃতি বড় বড় রাজাদের কীত্তিকথা, এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্ত, কবীর, 
নানক প্রভৃতি ধর্মগুরুগণের জীবনী কতক কতক জান! থাকিলে ভবিষ্যতে 
গৃহিণী স্বীয় সম্তানগপের ইতিহাস শিক্ষার বেশ একট! ভিত্তি গড়িয়া! দিতে 
পারিবেন। ইতিহাসের খুঁটিনাটি, তারিখ ব| ছোট ছোট ঘটন! জানার 
ততটা! দরকার নাই। ভারতের ইতিহাসের মোটামুটি 
ধারাবাহিক একটা জ্ঞান থাকিলে কাজে লাগিবে। 
যেসকল পুস্তকে ইতিহাস সহজ কথায় গল্পের মতন করিয়া লেখা আছে, 
তাহাই পড়া দরকার । ইংরেজী ভাষায় এই রকমের অনেক বই আছে, কিন্ত 
বাঙ্গালায় বেশী নাই, তবে সেরূপ পুস্তকের সংখ্যা এখন ক্রমশঃ বাঙাল ভাষায় 
বেশী হইতেছে, এরূপ মনে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহান অপেক্ষা বঙ্গদেশের 
ইতিহাসের জ্ঞান একটু বেশী চাই । সিংহবাহুর কথা, বড় বড় পাল ও সেন- 
রাজগণের কথ। এবং হুসেন সাহ প্রভৃতি মুসলমান সম্রাট্গণের কথ। ও আধু- 
নিক শাদনকর্তাদের কাঁছিনীর মোটামুটি একটা জ্ঞান থাক চাই। কেহ 
মেয়েদের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় গল্পের মতন করিয়া ভারতবর্ষ ও 
বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রপয়ন করিলে ভাল হয় । একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসে, 
অপরাপর কথ! সংক্ষেপে সারিয়া বঙ্গদেশের ইতিহান কতকটা বিস্তারিত 
করিঘ্বা লিখিত হইলে বোধ হয়, মেয়েদের বেশী উপযোগী হইবে। 


ইতিহাস শিক্ষ। 


গৃহশ্রী ১৬ 


ভূগোল সম্বন্ধে সেই কথা) মোটামুটি পৃথিবীর একটা মানচিত্রে 
বড় বড় রাঙ্গা, তাহাদের রাজধানী, বড় পর্বত, হুদ, সমুদ্র, নদ-নদীর 
নাম ও সংস্থান জানিয়া রাখিলে কাজ চলিবে। ভারতবর্ষের বড় বড় 
নগর, পর্বত ও নদ-নদীর নাম ও সংস্থান জানা চাই, কিন্তু বঙ্গদেশসন্বন্ধে 
একটু বেণী জানা দরকার। শুধু নদ-নদী ও নগরের নাম 
জাঁনিলেই যথেষ্ট যইবে নাঁ, বাঙ্গালীর কোন্‌ পল্লীতে কোন্‌ ধর্মনেতা 
বা মহাপুরুষ জন্িয়াছেন, তিনি কোন্‌ বংশ উজ্জ্বল 
করিয়াছেন, কোন্‌ পল্লী কোন্‌ শিল্প-সামগ্রীর অন্ত 
প্রসিদ্ধ এ সকল ভাল করিয়া জান! দরকার; বড় বড় রেলের লাইন 
কোন্‌ দিক্‌ হইতে কোন্‌ দিকে গিগ্নাছে এবং তাহাদের ধারে কোন্‌ কোন্‌ 
নগর ও প্রদিদ্ধ পল্লী আছে, মেগুলিও জান! উচিত। 

আমি যে সকল শিক্ষার কথ! বলি্াম-_ইহার জন্য খুব বড় বড় বই 
পড়িবার দরকার নাই। প্রতি গৃহেই মেয়েদের জন্য অনায়াসে এইরূপ 
শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। অনেক স্বুল-পাঠশালায় এরূপ শিক্ষার 
ব্যবস্থা আছে; কিন্তু শিক্ষকগণ অনেক সময় জানেন 
না, মেয়েদের সেই বিষয়গুলির শিক্ষায় কি লাভ। 
তাহারা সনাতন-পন্ধতি অন্নুদারে পড়া বুঝাইয়। যাইতেছেন ও মেয়েরা 
কলরব করিয়া মুখস্থ করিয়া যাইতেছে । আমি, অল্নদিন হইল, একটি 
বালিকা-বিস্তালয় পরিদর্শন করিতে গরিয়াছিলাম, দেখিলাম, শিক্ষক মহাশয় 
একটা ইতিহান-পুস্তকের দুইটি সমগ্র পাঁতা' কৌন এক শ্রেণীর বালিক।- 
দিগকে মুখস্থ করিতে দিয়াছেন, তাহার শ্রীস্মকালে গলনৃধর্ম হইয়া সেগুলি 
বিকালে ও সকীলে মুখস্থ করিয়৷ আসিয়াছে, তৎপর যখন পাখীর মত 
গল! বাড়াই তাহার! আবৃত্তি করিতে লাগিল, তখন আমার মনে হইল, 
তাহারা সত্যই তোতাপাখী ) তাঁহারা যাহা এত কষ্ট করিয়। মুখস্থ করিয়াছে, 


তৃগোল-শিক্ষ। 


মুখস্থ কর! বিদ্যা 


১৭ গৃহশ্র 
তাহার কিছুই তাহারা বোঝে নাই। অমৃত-তুল্য মধুর বুদ্ধদেবকাহিনী 
তাহারা মুখস্থ করিয়াছিল। কিন্তু এই উপাদেয় বিষয়কে সমস্ত রম হইতে 
বঞ্চিত করিয়। শিক্ষক মহাশয় এমন শ্রমসাধ্য ব্যাপারে পরিপত করিয়াছিলেন 
যে, আমার মনে হইল, তিনি সন্দেশকে কুইনাইন মাখাইয়! সেবন করিতে 
দিয়াছিলেন। 

ইংরাজী শিক্ষা-সম্থন্ধে অবশ্তই কতকটা মতদ্বৈধ থাকিবে । কিন্ত 
সমাজের উপর যখন যে স্রোত আদিয়। পড়ে, উহ। 
নিজের ইচ্ছার অন্থকুল না হইলে দেখিতে হইবে, তাহা 
সম্পূর্ণ্ূপে রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না) যদি না থাকে, 
তবে মেই আ্োতের বিরুদ্ধে না দড়াইয়। সেই শ্রোতকে স্বীয় সমাজের 
যথাসাধ্য অন্কুল করিয়া আন! উচিত। গল্পে আছে, মিস্‌ প্যারিজটন 
নামক জনৈক বৃদ্ধা রমণী আট্লাঁটিক মহাসাগরের তীরে কুটার বীধিয়া- 
ছিলেন। একদ1| আটলার্টিক মহাসাগর তীর অতিক্রম করিয়! সেই 
কুটারের দিকে আদিতেছে দেখিয়। বৃদ্ধ। ঝ'টা-হস্তে তাহার গতিরোধ করিতে 
ধাড়াইয়াছিলেন। তদবধি “মিস প্যারিঙ্গটনের ঝাঁটা” প্রবাদবাক্যে 
পরিণত হইয়। গিগ্নাছে, তাহার অর্থ অপাধ্য-সাঁধনের চেষ্ট।। আমাদের 
সেরূপ বিফল চেষ্টা করার কোন কারণ নাই। মেয়েদের কতকট! 
রাজী লেখাপড়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। চিঠিখানি বাড়ীতে আনিলে 
কাহার নামে উহা! আসিয়াছে, তাহ। পড়িতে পারা গেল না, বাড়ীর 
পুরুষবর্ণ অন্থুপস্থিত থাকিলে জরুরী পোষ্টকার্ড বা টেলিগ্রামের অর্থবোধ 
হইল লা, ইহাতে অনেক সময় নানাপ্রকারের অন্বিধা ও ক্ষতি সন্থ 
করিতে হয়। এজন্ত সামান্ত ইংরাজীর জ্ঞান গৃহস্থের ঘরে একাস্ত 
প্রয়োজন। শিশুকে ইংরাজী ভাষায় প্রথম শিক্ষা জননীই দিতে পারেন। 
আগ্রকাল ইংরাবী-শিক্ষার পথ এত ম্থগম হইয্নাছে যে, অভিভাবকগণ 


ইংরাজী-শিক্ষ। 


গৃহশ্রী ১৮ 


নহজেই মেয়েদিগকে :কিছু কিছু ইংরাজী শিখাইতে পারেন। অসচ্ছল 
অবস্থায় যখন ছোট শিশুর জন্ত গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করার সুবিধা হয় না, 
তখন গৃহিণী গৃহকার্যের অবকাশে শিশুকে খেল! দেওয়ার ছলে একটু 
একটু করিয়া ইংরাজী শিখাইলে সংসারের অনেক উপকার হুইতে পারে। 

এই শিক্ষা কেমন সহজে দেওয়া যাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে ছু- 
একট! উদাহরণ দিতেছি । এগুলি অবশ অতি সহজ--'জানা' কথা। 
কিন্ত অনেক সংসারেই এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দেখি নাই। শিশুকে 
০0776 বলিয়া কাছে আন! এবং ৪০ বলিয়৷ সরিয়া যাইতে বলা, 91 
বুম বলিয়া বসিতে আদেশ কর! ও 56270 9] বলিয়া দাড় করান, 
পিং বা 1510 বলিয়া খাইতে দেওয়া, এবং 07171. বলিয়া জলপান করিতে 
বলা,__এই ভাঁবে ছোট ছোট ইংরাজী ক্রিয়ার অর্থ ও ব্যবহার দৈনন্দিন 
কার্ধোর মধো অনায়াসে গৃহিণী ছোট ছেলেমেয়েকে শিখাইতে পারেন। 
তাহা ছাড়া, 0015 15 006, 0015 15 211) 1015 15 68016 0015 
19 0091: এই ভাবে ছোট ছোট নাম শব্দ শিখানাও বেশী কঠিন নহে। 
ইহার পরে £০ ৫51০1 ( তাড়াতাড়ি হট ), £০ 5191) ( ধীরে ধীরে 
হাট), 5721 10001), ( উচ্চৈঃশ্বরে কথ। বল), 90621 910%17 
( ধীরে ধীরে কথ! বল) প্রভৃতি ভাবে ক্রিয়া-বিশেষণের ব্যবহার শিথাইতে 
পারা যাঁয়। 09০9০. 1১৪ ৫০০: (দরজা থোঁল ), 910৮ 0) ৫০০7 
(দরজা বন্ধ কর), 19615 00151 ( এটা কি ), 1015 ৪ 3200. (এটা 
কাটাল ), 1015 2. 1702179 (এটা আম), 7৮15 791) ( ইহা মাছ), 
প্রভৃতি ছোট ছোট কথ শিশু মায়ের কোলে বসিয়। বিনা শ্রমে শিখিতে 
পারে। এই ভাবে এখানে আমি একট! ইংরাজী ব্যাকরণের পত্তন 
দিতেছি,_-কেহ এরূপ ভয় পাইবেন না। আমি সে ভয় দেখাইতেছি লা। 
আমি এই বলিতে চাই যে, মাতার নিকট শিশু যদি প্রথমকার পাঠগুলি 
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কথাবার্ভীর মধ্যে অত্যাস করিয়! লম্ব, তবে তাহা! শেষে খুব উপকারে 
আমিবে। গুরুমহাঁশয়ের কুঞ্চিত ভ্রু, আরক্ত চক্ষু ও উদ্যত নেত্রের মধ্য 
হইতে সরশ্বতী বালককে যে উগ্রমুণ্ডিতে দেখা দেন, তাহাতে বিস্তার 
সঙ্গে অনেক সময় সপ্ভীব প্রথম হইতে চটিয়৷ যায়। খেলার প্রাঙ্গণে 
মায়ের আচল ধরিয়! হাসি ও কৌতুকের মধ্যে যদি অজ্ঞাতসারে সরশ্বতীর 
সঙ্গে গিলন ঘটে, তবে বিদ্যাদেবীও মাতার মত শেষকালে শিশুর আশ্রয়- 
হ্বরূপ হইয়! উঠেন। 
দ্রীলোকের গীত-শিক্ষা সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। কিন্ত ভগবান্‌ 
রমণীর কোমলকণ্ঠ অনেক সময়ে গানের বিশেষ উপযোগী করিয়া দিয়া- 
পান-শিক্ষ/। : ছেন। যাহা স্বভাবগুণে মধুর, এবং যাহা পবিত্র ভাব 
উদ্দীপনার সহায় হইতে পারিঃ__তাঁহ। হইতে সংসারকে 
বঞ্চিত রাখিয়া কোমল-কণ্ঠে গান শুনিবার তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করিবার জন্য 
আবার কে কোন্‌ কুপে যাইয়া পড়িবে? গঙ্গা কলধ্বনি করিয়া সাগরে 
যাইতেছেন, যমুনার ঢেউ কত গান শুনাইয়৷ ছুটিয়াছে! উত্তর-পশ্চিমে 
হিন্দু-রমণীরা গান গাইতে লজ্জিত নহেন, আমাদের বঙ্গ-পল্লীই কি শুধু 
ত্রমরগুঞ্জন ও কোকিল-কাকলি হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এ সম্বন্ধে 
আমাদের সমাজ এখনও খুব অগ্রসর হয় নাই, স্থৃতরাং আমি সভয়ে আমার 
মত প্রকাশ করিতেছি। বাহার এ সম্বন্ধে নিতান্ত প্রতিকূল, তাহারা 
মেয়েদিগকে সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত স্তোত্র ও বাঙ্গালা কবিতার আবৃত্তি 
শিখাইতে পারেন। ধর্মমূলক স্তোত্র শ্রুতিমধুর ছন্দে উচ্চারিত হইলে 
অনেক সময় সুশ্রাব্য সঙ্গীতেরই মত হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক করিয়৷ থাকে। 
আগেকার দিনে মহিলার স্থর করিয়া! রামায়ণ-মহাভারত পড়িতেন। সেই 
স্থরের রেশ বহু বখসর পরে এখনও আমার কানে লাগিয়া! আছে। 
শেলাই শেখার দিকে আজকাল মহিলাগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্ত 
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শুধু লেস্‌ বুন! উললের উপর হরপ তোলা, কিংবা! উলের দ্বার কাপড়ের ছবি 
শেলাই অাকা ইত্যাদি পোষাকী রকমের বিস্তাশিক্ষায় বেশী 
লাভ নাই। উহাতে যতট। বাহাদুরী, ততট1 উপ- 
যৌগিত। নাই। এ্ন্য পেনী, বডিম্‌, সার্ট, কোট প্রভৃতি জামার ছ'ট- 
কাট। ও তাহা শেলাই করিতে শিখিলে গৃহস্থের অনেক কাজে আসিতে 
পারে। যাহ! নিত্য প্রয়োজনীয়, যাহাতে সংসারে হৃপয়সা রক্ষা কর! যায়, 
আগে তাহা শেখা উচিত। পোষাকী বিস্তা অপেক্ষা সংসারের অভাব- 
মোচনের উপযে [গী শিক্ষার প্রতি সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা উচিত। 
বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়| পাঠক : বিভেছেন যে, সাধারণ ভদ্র 
শেখরে যী তাহাদিগের গায় সংসারের 'অভাব 
অভিযোগের কাদামাটা লাগিবার সম্ভাবনা নাই। 
সেখানে মহিলাগণের শিক্ষণ-দীক্ষায় শুধু নৈতিক জীবন 
উন্নত হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের সংসারে এই স্কল শিক্ষার 
অভাব হইলে গাহস্থ্যরথের চাকা আর চলিতে চায় না, সংসারাত্রা একে- 
বাবে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমার এই পুস্তকের মূল লক্ষ্য সাধারণ 
গৃহস্থের সংসারাশ্রম। সেইরূপ সংসারের মহিলাগণের সংখ্যাই বেশী এবং 
তাহাদের উন্নতি অবনতির উপরই আমাদের সমাজের উন্নতি অবনতি অনেক 
পরিমাণে নির্ভর করে। 
স্্রীলোকের উচ্চ-শিক্ষা্ কেহ স্তায়তঃ বিরোধী হইতে পারেন না। এই 
স্ীলোকের উচ্শিক্ষা হিনদুসমাজে বছুদংখ্যক রমণী পূর্বকালে উদ্ষশিক্ষা 
পাইয়াছিলেন; ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ের 
বৈজয়ন্তী দেবীর কথা আপনার! হয় ত শুনিয়। থাকিবেন। ছুই শত 
ব্ৎদর পূর্ব তিনি মংস্কৃততাষায় যে সকল কাব্য রচন! করিয়া গিয়াছেন, 


সাধারণ ভদ্রঘরের 
উপযোগী শিক্ষা 


২১ গৃহত্রী 
তাহা সংস্কতের সাহিত্যের অলঙ্কারম্বরূপ। বিক্রমপুর জপস৷ গ্রামবাসী 
শ্রীযুত রামগতি সেনের কন্তা৷ শ্রীমতী আনন্দম়ী ১৫০ বৎসর পুর্বে জীবিতা 
ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের অগ্রিষ্টোম যজ্জের গীঠস্থানের চিত্র তিনি 
বৈদিক গ্রন্থের নির্দেশামুসারে অস্কিত করিয়া ঝড় ঝড় পণ্ডিতের বিশ্য় 
উৎপাদন করিয়াছিলেন । বাঙ্গালা হরি-লীল1 কাব্যে তাহার সংস্কৃতাত্মক 
বাঙ্গালা বিরচিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে তাহার উচ্চ-শিক্ষার প্রশংসা! না! 
করিয়া পারা যায় না। শিক্ষা শ্রীপুরূষ সকলেরই উন্নতি-পথের সোপান। 
কিন্তু বর্তমান সামাজিক জীবন-রক্ষার জন্ত যে শিক্ষা না হইলে সংসারে 
নানা অন্থবিধা ও ক্ষতির সম্ভাবনা, আমরা মাত্র সেই শিক্ষা! সম্বন্তেই লিখিয়! 
যাইব। বাহার! সঙ্গীতে মীব্রাবাই, শান্ত্রালোচনায় গাগী, গুণপনায় অরুন্ধতী 
ও কবিত্বে আনন্দময়ী হইবেন, আমরা তাহাদের পথে কাটার বেড়ার ব্যবস্থা 
করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু আমরা আটপৌরে গৃহস্থালীর জন্য যে শিক্ষার 
দরকার, তাহাই লইয়া এই পুস্তক লিখিতেছি, এটি পুনঃ পুনঃ পাঠককে 
ন্মরণ করাইয়! দিতেছি। আমাদের ক্ষুধায় অন্ন এবং তৃষণায় জলের ব্যবস্থা! 


যাহাতে হয়, ছেলেদের গীড়ায় শুশ্বধা ও ত র 


তুলিয়। উন্নতির পথে প্রবস্তিত করিবার যে শিক্ষা পুরমহিলাগণ যা 
লোলাদনার কি দেখাইতে পারেন, আমরা সেই সুপ 
ঝ্বাছি। এই পু পুস্তকে তদতিরিক্ত শিক্ষার প্রসঙ্গ বেশী থাকিবে না। 

__ ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত কাহারও সংসার চলিতে পারে না। শিক্ষকের 
সাহাধ্য ব্যতীত কাহারও ছেলেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। দরজীর 
হারের সাহায্য ছাড়াও ভদ্রগৃহস্থ জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে 

শিক্ষা পারেন না। আমরা যে মহিলাদিগকে এই সমস্ত 
বিস্তায় পারদর্শিনী করিয়া! বহির্জগতের সঙ্গে কারবার 
উঠাইয়! দিতে পারিব, এমন আকাশ-কুন্ুম-কল্পনা বা অসম্ভব আশা! কখনই 
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পোষণ করি ন|। যদি ছুচার ঘণ্ট! ডাক্তারের আমিতে দেরী হয় তখন 
. রোগীর জন্ত পুর্ব্রেই যে সামান্য ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা মহিলাগণের শিক্ষ1 
“করা উচিত। সামান্ত কাসি, স্দি-জ্বর ও পেটের অসুখ প্রভৃতি হইলেও 
যে £২ টাক! বিজিটু দিয়! ডাক্তার ডাঁকিতে হুইবেঃ তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। 
গৃহস্থ অনায়াসে এই ক্ষতি পরিহার করিতে পারেন। পূর্বে প্রা সমস্ত 
বঙ্গীয় মহিলারাই নানাপ্রকার টোট্ক! ওঁষধ জানিতেন। পুরুষের! কষ্ট 
করিয/অর্জন করিবেন, মহিলার! বথাসাধ্য গৃহের ক্ষতি সামলাইয়া লইবেন, 
এল এই সমবেত চেষ্টায় গৃহাশ্রম সুখের হইয়া থাকে। এখন 
_ টোকা উষধের উপর নানা কারণে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। প্রধান 
কারণ যে, তাহার মধ্যে নানারূপ ভেল ও ভ্রম ঢুকিয়াছে। যাহা হউক 
এখন ডাক্তারী বা কবিরাজী ওষধের সঙ্গে সামান্তরূপ পরিচয় স্থাপন কর! 
প্রত্যেক মহিলার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। থার্মমেটার দিয়া রোগীর 
গায়ের তাপ পরীক্ষা করা এবং ঘড়ি দেখিতে জান! এখন ললনাগণের 
একাস্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার অঙ্গীয় হইয়। পড়িয়াছে। নখের বিষয়, অনেক 
ভদ্র-ঘরে, মহিলাদিগের এই বিষয়ে অপরের সাহায্য লওয়ার দরকার 
হয় না। 
ডাক্তারকে ডাকিবার পূর্বে যে সামান্ত ডাক্তারী দরকার, তাহ! শিক্ষা 
কর! যেমন মহিলাগণের কর্তব্য, সেইরূপ শিক্ষকের হস্তে শিশুকে সমর্পণ 
করিবার পূর্বে তাহার ষে শিক্ষাটুকু দরকার, গৃহিণী সে শিক্ষার সেইকপ 
ভার লইবেন। সভ্যতার ্রবৃদ্ধির সঙ্গে বস্ত্ের দোকানের নানারূপ প্রসার 
বাড়িয়াছে। বৈদিক যুগের মহিলার। নিজের মাকু চালাইয়! বন্ত্র-বয়ন 
করিতেন। এখন সেই সোধার যুগ আর ফিরিয়! আসিবে না। তখনকার 
দিনের সামান্ত অভাব অতি সামান্ত চেষ্টায়ই পূর্ণ হইত, এখনকার সভ্যতা 
পূ্বতগরমাধ অভাবের সি করিযাছে। কিন্ত বন্ধের দোকানে ক্ষত ক্ষত 





টি লি শীলা আা পদ পিএ 


২৩ গৃহশ্রা 


সামগ্রীর জন্ত টি ন! হয় এজন্য গৃহিণী সামান্তরূপ দরজীর কাজ শিখি- 
বেন। ছেলেদের জন্য সর্বদাই জামার দরকার, ষদি সেগুলি অবসর মত 
গৃহিনী প্রস্তত করেন, তবে কত উপকার হয়! বৃঙ্ে অনেক গৃহের গৃহিণীরা। 
এ বিষয়ে নিপুগতার পরিচয়, দিতেছেন* ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়.। শিক্ষা- 
বিস্তারের সঙ্গে ঘরে ও বাহিরে একটা! স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপিত হইবে। 
ঘরে কতকটা শিখিয়! বালক বাহিরে বিদ্যালয়ে যাইবে, কতকট! শুশ্রষ৷ 
ও চিকিৎসা পাইয়া রোগী দরকার হইলে বাহির হইতে ডাক্তার ডাকিবেন। 
অনেকগুলি সাধারণ সার্ট, কোট প্রভৃতি বাড়ীতেই প্রস্তুত হইবে, তারপর 
প্রয়োজন হইলে গৃহস্থ বাজারে যাইবেন। এই সকল শিক্ষা অতি সামান্ত 
ও উহা ব্যয়সাধ্য নহে । দরিদ্র-গৃহস্থও মেয়েদের এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়। দিতে পারেন। | 


শিশুদিগের শিক্ষা 


মাতার শিশুর প্রতি যে স্নেহ, তাঁহ। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রতি তাহার 
রক্ষার জন্ত ঈশ্বরেরই দয়ার ব্যবস্থা ৷ মাতার স্নেহে দয়াময়ের দয়ার প্রকাশ, 
মাতাকে শ্নেহ শিখাইতে যাওয়ার বাতুলত! কাহার হইতে পারে ? 

কিন্ত অনেক সময়ে মাতার অত্যধিক স্নেহই শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর 
হইয়া! উঠে। অবশ্ত, মাতা ষে শিশুর সর্বপ্রকার হিত-ইচ্ছা করেন, এ 
সম্বন্ধে সংশয় কাহারও নাই; যিনি শিশুর শুভ-চিন্তা করিয়া তাহার 
কল্যাণার্থ অনায়াসে প্রাণ পর্যযস্ত দিতে পায়েন, তীহার বুঝিবার দোষে 
শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে । এজন্য শিশুপালন শিক্ষা কর! মহিলাগণের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য । 


গৃহত্রী ২৪ 


কোন কোন মাতা অতি সাবধান; একটু হিম বা রৌদ্র পাছে শিশুর 
গায়ে লাগে, এজন্ত তাহাকে বাহিব্রে যাইতে দেন না) খাঁওয়1 দীওয়1 সম্বন্ধে 
অর অনেক সময় অতি অল্প কারণে শিশুকে একেবারে 
শুকাইয়। রাখেন। আমি একজনের সম্বন্ধে জানি, 
তাহার ছোট ছেলেদের কেহই তাহার ঠিক নিকটে গুইতে চাহিত না। 
কাঁরপ এই যে, যে শিশু ত্তাহার খুব কাছে শুইত, তিনি সারারাত্রিই তাঁহার 
গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতেন; এবং কোন সময় যদ্দি তাহার কল্পনা 
এরূপ হইত ষে, শিশুর গায় একটু তাপ বেশী হইয়াছে, অমনই পরদিন 
তাহার ভাত রন্ধ করিয়। দ্রিতেন। আর একজনকে জানি, তিনি তাহার 
যোগ্য ছেলেকে যৌবনে বড় নদী উত্তীর্ণ হওয়ার ভয়ে মুন্নেফী লইতে দেন 
নাই, সেই ছেলে বৃদ্ধ-বয়সে নিদারুণ দারিদ্র্য-কষ্ট পাইয়াছেন। যে শিশুর 
পিতামাত! খ্শ্বরিক বিধানেও ভয় পাইয়! ইচ্ছাঙ্গুদারে তাহার গতিবিধির 
স্বাভাবিকত্ব নই করেন, তাহার ফলে সেই শিশু চিররুণ্ন, ছূর্বল ও সংসার- 
ধাত্রা-নির্বাহের অযোগ্য হয় ! শিশুদের ধাবন, লম্ফন, উচ্চহান্ত ও বীরো- 
চিত উৎসাহ ম্বাভাবিক। এই সকলের মধ্যে তাহাদের অঙগপ্রত্যঙগ শ্ফৃপ্তি 
পাইয়৷ সবল হয়। দৌড়াইলে পায়ের গোড়ালি মচ.কাইবে, খেলায় যোগ 
দিলে বল্‌ আসিয়। মাথায় পড়িবে, গঙ্গার ধারে গেলে হঠাৎ-ঠাও্ডা লাগিয়া 
জ্বর হইবে, উচ্চহান্ত করিলে মাথ! ধরিবে, এই আশঙ্কায় সর্ব্ববিষয়ে শিশুর 
প্রকৃতিকে বাঁধা দিলে, সে কালে যে একেবারে অকর্মপ্য হুইয়। পড়িবে, 
তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই। অসাবধাঁন হইলে কতকটা! বি ও এয়ার 
মুক্ত- তে মুতে থেলা ও কৌতুকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে ইষ্ট রা অনিষ্টের 
আশঙ্কা নাই। 
অনেক পিতামাতা শুধু যে কেবল শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত 


২৫ | গৃহশ্ী 
পরিমাণে ভীত, তাহা নহে। তাহার নৈতিক অবনতি না হয়” _-এই জন্ত 
তাহারা অতি চিস্তিত। যখন নীতিজ্ঞান কি, তাহা শিশুর ধারণ! হয় 
নাই ও না হওয়াই উচিত, তখন হইতে শিশুকে সাবধান করা হয়। এই- 
ভাবে তাহার অর্থশূন্ট কাঁকলিতে বাধা দেওয়! হয়, “আপন মনে বসিয়। 
কি ছাই বকিতেছিস্‌ ?* .বলিয়। তিন বৎসরের মেয়েকে তিরস্ক'র করা! 
_-চীৎকার করিয়া কথা বলা খারাপ, তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টাচ্ছলে নাঁনা- 
প্রকার নীতি-মুূলক উপদেশ ও গঞ্জন! দ্বার! শিশুবয়স হইতে তাহাকে ভীত 
ও পীড়িত করিলে সরল নীতির মূলে কুঠারাঁঘাত কর! হয় । 

এইরূপে সর্বদা তাড়না খাইয়৷ একটি শিশু এরূপ ভয়াতুর হইয়া 
পড়িয়াছিল যে, কোনরূপ কষ্ট পাইলে সে মনে করিত, বুঝি কোন 
অন্তায় করিয়াছে । তাহার একট। ফোঁড়া হইয়াছিল এবং তজ্জন্ত খুব 
যন্ত্রণীভোগ করিতেছিল, তখন সে চীৎকার করিয়া কাদিতে কীর্দিতে বলিল, 
“আমি আর কর্ব না” এইরূপে পালিত ও বদ্ধিত কোন কোন পঞ্চদশ- 
বর্ষ-বযস্ক বালককে দেখিয়া ও তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া আমার ভূল 
হইস্জাছে, একি পঞ্চাশৎ বর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিতেছি! হঠাৎ 
সে এমনই বয়সের অতিরিক্ত বড় ঝড় জ্ঞানের কথা৷ কহিয়৷ ফেলিয়াছে 
যে, মে সকল কথা যেন তাহার মাথা ডিঙ্গাইয়। চলিয়াছে ; তাহার 
পেই জ্োষ্ঠতাতত্ব কিছুতেই শোভনীয় বলিয়া! মনে করিতে পারি নাই। 
এই ভাবের অকাঁল-পকতাক় শিশু-রিত্র যে একেবারেই উপাদেয় হয় না, 
তাহা বল! নিশ্রয়োজন। | 


শিশুকাল হইতেই কতক! সংযম শিক্ষা দেওয়া! যেরূপ ভ'ভিভাবুকের 


কর্তব্য, তাহার চরিত্রের সরলতা ও স্বাভাবিকতা! নষ্ট ন! হয়: ইহা সেইব্সপ 


লা পক । ৮০ 


লক্ষ্য রাখ! উচিত। 
এই অতিরিক্ত মাবধানতাও বরং ভাল, কিন্তু তাচ্ছিল্য ও অনবধানতায় 


গৃহত্রী ২৬ 


শিশুরা অনেক সময়ই একেবারে নষ্ট হুইয়। যাঁর়। মাতার স্নেহ সর্বদাই 
জাগ্রৎ, কোন অবস্থায়ই আমরা তাহার ত্রুটি কল্পন! 
করিতে পারি না। কিন্তু সেই ম্নেহ ভবিষ্যৎ শুভচিস্তা 
ও শিক্ষা! দ্বারা! পরিচালিত না হইলে শিশু-চরিভ্রগঠনে সহায় হয় না। 
অনেক সময়েই অভিভাবকগণ ছেলেদের কোন যত্বই লন না । মাতা 
রাধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইয়া__নিজ কর্তব্য সমাধা হইল, এইরূপ মনে 
করেন,-_পিতা। তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হন; ইহা ছাড়া শিশু 
কি করিতেছে, দিনের কোন্‌ অংশ কি ভাবে ব্যয় করিতেছে, তত্প্রতি 
তীহাদ্দের একেবারেই লক্ষ্য নাই। 

কলিকাতার ছেলেদের প্রধান বিপদ্‌ ঘুড়ি ও মার্কেল থেলা। ইহাতে 


অবত্ব 


« শত শত ছেলে একেবারে মাটী হইয়া! যাইতে দেখা যায়। ঘুড়ি "লইয়া 


সাত 


খেল! ছেলেদের অনেক সময় একটা নেশায় পরিণত 
হয়; এই উপলক্ষে পাড়ায় যত অকর্মমা ছুষ্ট ছেলেদের 
সঙ্গে শিশুর একট! পরিচয়. হ্যু। এই পরিচয়ই অনেক সময় তাহার 
সর্বনাশের কারণ হইয়। থাকে । | 
আমি অনেক ছেলেকে দেখিয়াছি,তাহারা ঘুড়ি লইয়া বাড়ী হইতে বাহির 
হইয়া যায়, খাবার সময় আমিয়া চারিটি খাইয়া! স্কুলে যায় এবং তথা হইতে 
পলাইয়। কুসঙ্গীদের সহিত মিশে, এবং বিকেলবেলায় পুনরায় ঘুড়ি লইয়। 
বাহির হইয়া রাত্রি হইলে বাড়ীতে আইনে । পিতামাত। ঘুড়ি উড়ান 
নির্দোষ আমোদ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু এই ঘুড়ির উপলক্ষে 
বাক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। বয্োবুদ্ধির সঙ্গে ছেলে কুসঙ্গে মিশিয়া 
কোকেন্‌ ধরে এবং আরও একটু বড় হইলে নৈতিক অবনতির কৃপে 
পতিত হয়। পাড়া-গায় ঘুড়ি খেলাতে এন্দপ বিপদ্‌ ঘটিবার সম্তাবন। কম, 
কারণ, সহবের রাস্তায় যেন্ধপ ছুষ্ট ছেলেদের আড্ডা, পাড়া-গায় তাহা নহে । 


ঘুড়ি ও মার্যেল খেলা 


২৭ গৃহপ্রী 


অনেক সময় তথায় ঘুড়ি নিজেই উড়াইয়৷ আমোদ বোধ হয়, কুসঙ্গীর দলে 
পড়িবার আশঙ্কা কম থাকে । মার্কেল খেলা উপলক্ষেও সেই একই 
বিপদের আশঙ্কা; এ গলি হইতে ও গলি) এইভাবে নান! গলিতে যাইয় 
মার্কেল থেলিতে খেলিতে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, 
এই সকল আড্ডা বা দলে পড়িলে ছেলেদের আর রক্ষা নাই। ছেলে- 
দিগকে অল্প বয়সে জুজুর ভয় দেখান হয়, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত জুজু এই 
কুসঙ্গ ; জুজু কখনও কোন ছেলেকে ধরিয়াছে বলিয়া জানা নাই, উহা 
শুধু গল্পের কথ) কিন্তু মার্কেল খেলা উপলক্ষে ও ঘুড়ি উড়াইবার ফলে 
যে কত ছেলে প্রকৃতই কুসঙ্গে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ধারণ করা! 
শক্ত; ইহা গল্পের কথা নহে। আমাদের পাড়ায় এরূপ কত ছেলেকে ন্ট 
হইতে দেখিয়াছি । তাহাদের মধ্যে কয়েকজন শুধু খাবার সময় দিন ও 
পাক আধ ঘণ্ট। বাড়ী _আস্রিয়ামুং মুখ দেখাইয়া! যায়,_তারপর 
যে য কোথায় অস্তহিত হয়, এবং দিন-রাত্রি কি করে__তাহার ঠিকানা নাই৷ 
7 এই সকল ছেলেদের মধ্যে একট। বিকট শিশ্‌ দেওয়ার 
রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের একজন অপর 
সকলকে ডাকিয়। আনিবার জন্য হাত মুখে লাগাইয়৷ কপোঁল টিপিয়া সেই 
উচ্চ শিশ্ধবনি করেঃ সেই শ্তামের বাশী বাজিয়া উঠিলে অপরাপর 
সমধন্মী বালকেরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, তাহাদের অঙ্গ 
একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। যে উপায়ে পারে, সে উপায়ে দলে 
আসিয়! পড়িবে কি পড়িবেই। এই সকল ছেলের! অনেক সময়ে ৪1৫ বর্ষ, 
এমন কি তাহা হইতেও অল্প বয়সে চুরুট ধরিয়া থাকে । অভিভাবকগণ 
এ বিষয়ে সাবধান থাকিবেন__ছেলেরা বিনা! অপরাধে শুধু-পিতামাতার 
তাচ্ছিল্যে এরূপ নরকে ন! পড়ে, তথ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে । এই সকল 
অভ্ডায় মিশিয়া৷ তাহারা অধোগতির নিয্নতম স্তরে নিপতিত হয় এবং 


' শিশ দেওয়! 


গৃহশ্র ২৮ 


সর্বপ্রকার নীতিজ্ঞান-বিবজ্জিত হইয়া! গড়ে অঙ্লীল ভাঁষা তাহাদের 
কথাবার্তার অগীয় হইয়া পড়ে; মারামারি ও চুরি প্রভৃতি এই সকল 
আড্ডাধারীর নিত্য-কর্ম্ে পরিণত হয় 

অনেক সময় দেখা! যায়, ছোট ছোট ছেলের! সারাটা বৈকাল ছাতে 
উঠিয়া ই করিয়া উ্দমুখে ঘুড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে) তাহাদের 
খাওয়া-দাওয়া ভ্ঞান নাই, অন্ত চিন্তা নাই, কেবঙ্গ ঘুড়ির হৃতা। ধরিবে 
কিংবা৷ কোন্‌ ঘুড়ি ছাত্তে আমিয়া গড়িবার উদ্ভত হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য 
করিতে থাকে। যে রোগের কথা বণিয়াছি। এইখানেই সেই রোগের 
সুচনা সহরবাসী অভিভাবকগণ এই বিষয় হইতে শিশুকে অল্প বয়সেই 
দূরে রাখিবেন, নতুবা এই রোগ বৃদ্ধি পাইলে বিপদের সম্ভাবনা । ছেলে- 
দিগকে যতটা সম্ভব গৃহে রাখাই উচিত। কারণ, কলিকাতার রাস্তায় 
বড় বিপদৃ, উহা অনেক সময়ে নরককুণ্ডেরই রাস্তা । ক্রিকেট, ব্যাডমিপ্টন 
প্রভৃতি খেলায় বিপদের আঁশঙ্কা অল্প। কারণ, যাহার! 
এই সব খেলা থেলে, তাহার! মার্কেল-খেলওয়াড় ও 
ঘুড়ি চালকদের শ্রেণী অপেক্ষা সাধারণতঃ ভাল। তাহারা একটা নির্দিষ্ট 
স্থানে যাইয়া থেলে এবং খেলার সময় বাজে গল্প ও আত্মীয়ত৷ করিবার 
সুবিধা পায় না। খেলার অবসানে তাহারা এতটা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে 
যে, শেষে বাড়ীতে আমিতে পারিলে বীচে। দুঃস্থ গৃহস্থগণেরই বিপদের 
আশঙ্কা অধিক; কারণ তাহাদের ছেলেদেরই মার্কেল ও ঘুড়ি লইয়া 
বাহিরে আসিয়া! পড়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু অতি শিশুকাল হইতে 
যদি মাত শিশুকে এইরূপ বাহিরে যাইতে নিষেধ করেন এবং কুসঙ্গ হইতে 
সতর্ক করেন, তবে তাহীর স্ুবুদ্ধির সার হইবে এবং নিশ্চয়ই শিশু এরূপ 
বিপদে পড়িবে না। আদল কথা, মাতার সর্বদা শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখা 
উচিত,__শিগুকে বাঁধিয়া রাখিতে বলিতেছি না,--এবং তাহার স্বাভাবিক 


ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন 


২৯ গৃহত্রী 
উত্তম নষ্ট করিতে কেহই উপদেশ দিবেন ন1। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া 
দিয়াও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে মাতার স্নেহাতুর সতর্ক-দৃষ্টি রাখা উচিত। 
ঘুড়িটা আকাশে ছাড়িয়! দিয়! খেলোয়াড় অনেক সময় চুপ করিয়া দাড়াইয়। 
থাকে,_-ঘুড়ি আপন মনে আকাশপথে বিচরণ করিতে থাকে, কিন্ত 
প্রয়োজন হইলে মালিক সুতা টানিয়া ঘুড়ির গতিবিধি সংশোধন করিয়। 
লয়। রান সেইভাবে তাহার প্রতি 
দৃষ্টি রাথা উচিত। এবং সে গৃহ-শাদনের বাহিরে যাইয়! না পড়ে, একূপ 
ব্যবস্থা রাখা দরকার, 

ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় ছেলেকে ছাড়িয়! দিবার পূর্বে ছুইটি বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, যে দলের সঙ্গে খেল করিতে 
দেওয়া হইবে, তাহারা কি রকমের ছেলে। যে সকল ছেলে স্কুলে ও 
কলেজে ভালঃ এবং যাহাঁদের ভাল বলিয়া সুনাম আছে, সেইরূপ ছেলের 
দলের সঙ্গে মিশিতে দিলে আশঙ্কার কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ছেলেটির 
শরীরের অবস্থা কিরূপ, তাহাও ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি বুকের 
অবস্থা, অথবা, মাঁথ! ভাল ন1 হয়, যদি ছেলে রুগ্ন ও তণ্রস্বাস্থ্য হয়--তবে 
তাহাকে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাইতে ন৷ দেওয়াই ভাল। ব্যাডমিণ্টন 
ও টেনিস অপেক্ষারুত অল্প শ্রমের থেলা, যদি তাহাও ছেলের সহ্য. না 
হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে বৈকালে একক বা. কোন ভাল ছেলের রক্কে 
গার তীরে আধ-ঘণ্টার জন্য ভ্রমণ করিতে দেওয়া তাল! ফুটবল থেলা 
অনেক ছেলের পক্ষেই বিপজ্জনক । আমি ছুই তিনটি ছেলেকে কে (ফুটবল) 
খেলার ফলে বিষম ব্যাধির কবলে পড়িয়া, চিরকালের জন্য অকর্মণা হই 
পড়িতে দেখিয়াছি ।. কিন্তু যাহাদের শরীর বেশ ডাল, স্নায়ু সবল, তাহাদের 
পক্ষে ক্ষ ফুটবল্‌ খেলায় কোন হানি নাই। কিন্তুএই 
সতর্ক হইয়া খেল। উচিত। 





গৃহত্রী ৩৬ 
ধাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা নিজেদের বাড়ীর উঠানে ক্রিকেট, 


টেনিস্‌ ও বয[া্ডমিণ্টন প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা রাখিতে পারেন । 
কিন্তু ছেলেদের বিপদ্‌ শুধু রাস্তায় নহে, তাহাদের প্রধান বিপদ্‌ অনেক 
সময় স্কুলে।' স্কুলে পাঠাইয়৷ পিতা মাত। নিশ্চিন্ত থাকেন, এই জন্য এই 
বিপদ আরও বেশী হয়, কারণ, উহা নিতাস্ত অজ্জঞাত- 
সারে আক্রমণ করে । অনেক স্কুলের ছেলে স্কুলের নামে 
বাহির হইয়। কুসঙগীর দলে মিশিয়। পড়ে, সেই কুসঙগী শুধু গুণ! ও কুচরিত্র 
নহে, কৌন কোন স্থলে গুপুষড়যন্ত্রকারী ও দস্থ্য--ধম্দ ও উচ্চ উদ্দোস্টের 
মুখোস্‌ পরিয়া বালকের সর্বনাশ করিতে ফাড়ায়। এই জন্য অনেক সময় 
বালকের বরং মুর্খ হইয়া বাড়ীতে থাকা ভাল, তথাপি যদি সর্বদা তত্বাবধান 
না করিতে পারা যাঁ় তবে তাহাদের স্কুলে পাঠাইরা কোন লাভ নাই, 
বরং ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবন!। যে স্কুল বাড়ীর খুব নিকটবর্তী, তাহাতে 
পড়িতে দেওয়া হউক) তাহার পর ছেলে রোজ স্কুলে কয়টার সময় যায় 
এবং কয়টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসে এবং এই সময়ের মধ্যে ক্লাস 
হইতে পলায় কি না, এ বিষয়ে সর্বদা অনুসন্ধান রাখা হউক । যদি 
কোন দিন চারিটার বেশী পরে স্কুল হইতে ফিরে; তবে সেই দেরীর কারণ 
বিশেষ করিয়া জানা এবং সাধারণতঃ যাহাতে আসিতে বিলম্ব না ঘটে, 
তত্প্রতি অভিভাবকগণের সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নিকটবর্তী স্কুলে 
ছেলে দেওয়ার কথ! লিখিয়াছি) তাহার অন্ত কোন কারণ নাই, তাহাতে 
সর্বদা ছেলের সন্ধান লওয়ার সুবিধা হয়) এবং পাড়ার স্কুলে পাড়ার 
ছেলেদের মুখে সর্বদা তাহার গতিবিধি ও কাধ্যকলাঁপ সম্বন্ধে তত্ব-সংগ্রহ 
কর! সহজ হয়, এই জন্য উহা লিখিয়াছি। যদি একটু দৃরের স্কুল 'ভাঁল 
হয় এবং তথায় শিক্ষক পরিচিত থাকেন, তথায় পিতামাত। নিশ্চিন্ত হইয়া 

ছেলে পাঠাইতে পারেন, তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। 
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কিন্তু যদি কুসঙ্গে পড়িবার আশঙ্কা থাকে, তবে ছেলে স্কুলে না দেওয়াই 
ভাল, কারণ, যে ব্যাপারে লাভ নাই-_সর্বন্ব-নাঁশের সম্ভাবনা, এমন 
ব্যাপারে কে হাত দেয়? মূর্খ ছেলে সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী হইলে তাহারও 
একট! শুভ-ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়) কিন্তু হাজার মেধাবী হুইরোও 
ছেলে যদি খারাপ হয়, তবে মে একবারে সমাজের বাহিরে চলিয়া গেল। 
তাঁহার বুদ্ধি যত প্রথর হইবে, সে তত বেশী ভয়ানক হইয়া দাড়াইবে | 

ছেলে স্কুলে গেল ও নিয়মিত সময়ে স্কুল হইতে ফিরিয়া! আসিল, কিঃ! 
যথাসময়ে প্রমোসন্‌ পাইল, ইহাতেই খুব আহলাদিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ 
নাই। তাহার পড়াশুনার কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা নিজেরা না পারিলেও 
কোন শিক্ষিত আত্মীয় কিংবা বন্ধুর দ্বারা সময়ে সময়ে পরীক্ষা! করিয়া 
দেখ! উচিত; তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া যে ছেলে ছোট একথানি ইংরাজী পত্র 
লিখিতে ভুল করিবেঃ কিংবা সংস্কতে ছোট ছোট কথার অন্থবাদদ করিতে 
অক্ষম হইবে__-সে কিছুই পড়ে নাই। সামান্ত ভগ্রাংশের অঙ্ক কি জ্যামিতির 
প্রতিজ্ঞা সে সমাধান করিতে পাঁরে কি না, দেখা দরকার। তাহার 
হাতের লেখা হ্থন্দর হইয়াছে কি না! এবং লিখিতে বর্ণাশুদ্ধি হয় কি না, 
ইহা পিতামাতা! অনেক সময়ে নিজেরাই দেখিয়া লইতে পারেন। অনেক 
স্থলেই দেখা ঘায় যে, বিধাতার আশীর্বাদে ছেলের যেমন বয়স স্বাভাবিক 
নিয়মে বিন! চেষ্টায় বাড়িয়া যাইতেছে, স্কুল-মাষ্টারের অনুগ্রহে সে বিনা 
গুণে সেইরূপ প্রমৌসন্‌ পাস যাইতেছে ) তার পর প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়! 
তাহার সেই শ্রীবৃদ্ধি ক্ষান্ত হইয়া গেল। স্কুলের গ্রাচীর অতিক্রম করিয়া 
মে কিছুতেই আর কলেজে ঢকিবার পথ পাইল না। 

অনেক সময় যখন পিতামাতা কত কষ্টে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়াও ছেলেদের পড়াশুনার খরচ চালাইয়। থাকেন, তখন 
কষ্টাঙ্জিত সামান্ত আয়ের বৃহৎ অংশ একবারে নিশ্বল হইয়া কেন পড়িবে, 
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এটা কি দেখার বিষয় নহে? এই ব্যয় করিয়াই কোন কোন ছেলে 
জীবনে চরমোন্নতি লাভ করিয়া সমাজের ভূষণ-ম্ব্ূপ হইতেছে, অথচ 
অধিকাংশ স্থলে মনন্থিতা থাক। সত্ত্বেও ছেলের ভাবী উন্নতি নিক্ষল হইয়! 
পড়িতেছে ) পিতামাতা এ বিষয়ে উদাসীন না থাকেন, ইহাই আমার 
বক্তব্য। ইহা নিশ্চয় জানিবেন, পরের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়! নিশ্চিন্ত 
থাক। এ সংসারে চলে না। নিজের দেখিবার ক্ষমতা, না থাকিলে অজ্ঞাত- 
সারে যে ক্ষতি সংসারের উপরে আপদিয়া! পড়িবে, তাহা অনিবাধধ্য। 
মেয়েদের বিদ্ভালয়ে যাইয়। কুসঙ্গীর হাঁতে পড়িবার সন্তাবন! অল্প, কিন্ত 
তাহাদের অনেক সময় শিক্ষার উন্নতি ভাল হয় না। শিক্ষকের এবং শিক্ষা 
প্রণালীর দৌষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে । অনেক 
সময় স্কুলে ৫ ঘণ্ট। আবদ্ধ থাঁকাঁর ফলে মেয়েদের 
কুস্তি কমিয়া যায়, তাহারা রোগা হইয়া যায়। রূপলাবণ্য যখন মেগেদের 
একটা প্রধান মূলধন, তখন তাহা খোয়ান উচিত নহে। 
_ খঁহনী, যতটা শিক্ষিতা হইবেন, সেই পরিমাণে শিশু-সন্তানের উন্নতি. 
দাধনের € যোগ্য। হইবেন । তিনি সকল বিষয়েই শিশুসস্তানের ভাবী জীবন 
স্মরণ করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে উন্নতির অনুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। 
অনেক গৃহিণীই ছেলেদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন না। শিশু যখন 
হাটিতে শিখিল, তখন হইতেই তাহার একটু একটু শিক্ষার দরকার। 
অনেক সময়েই দেখ! যায়ঃ অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে-মেয়েদেরও অভ্যাসের 
দোষে বিছান। শীন্র শীঘ্র ন& হইয়া যায়। গৃহিণী অনায়াসে এ সন্ধে 
ছেলেদের অভ্যাস ভাল করিয়া! দিতে পারেন। ঠিক সময়ে শিশুকে শখ 
রেহানার হইতে নামাইলে তাহার অভ্যাস শীদ্রই সংশোধন হইয়! 
যাইবে ধিনি সংসারের জন্ত- বহু শ্রমসাঁধ্য কার্য্য করিতে 
কুষ্ঠিত নহেন, যিনি রাতদিন উনানের জলম্ত অগ্নির ধারে বসিয়! গাহস্থ্ 


মেয়েদের স্কুলে যাওয়া 
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2 
সাধনা করিতেছেন, তিনি একটু সামান্তরূপ সতর্ক থাকিলেই বিছানাগুলি 
সময়ে নষ্ট হইয়া যাওয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, এবং ছেলেদেরও 
স্বভাব প্রশংসার্হ হইতে পারে । সামান্ত ব্যাপারে এই অনবধানজনিত 
ক্ষতি ও বিড়ম্বনা কেন হইবে? 
অনেক সময় দেখ! যায়, গৃহিণীর পরিশ্রম-শক্তি ঘরে বাহিরে সর্বত্র 
প্রশংসিত, অথচ তিন বৎসরের শিশু একটু জল থাইতে চাহিল, তখন তিনি 
তাহাকে কলসী দেখাইয়! বলিলেন, প্যা, এ কলসা হইতে গ্লাসে ভরিয়া থা ।” 
শিশু কলসী বা কুঁজ। হইতে জল ভরিবার চেষ্টায় 
কলসীটি উপুড় করিয়। সমস্ত জল ফেলিয়। দিল, কিংবা 
কুঁজাটি ভাগ্গিয়। ফেলিল ? তখন গৃহিণী নির্দি্ভাবে শিশুকে প্রহার করিলেন। 
যে, যে কার্যের উপযুক্ত নহে, তাহাকে তাহার ভার দেওয়া অসঙ্গত। 
অনেক স্থলে দেখা যায়, শিশ্ুগন কল হইতে জল খাইতেছে বা তথায় যাইয়! 
আচাইতেছে। কল হইতে জল থাওয়া কোন সদয়েই উচিত নহে। একটু 
বেশী বয়ন হইলে বাপকবাণিকা কলে যাইয়! নিজে আচাইতে পারে । কিন্ত 
৩।৪ বৎসরের শিশুকে কলের ধারে যাইতে দেওয়া অনুচিত। তাহার! জল 
বাহির করা বেশ একট! খেলার বস্ত মনে করিয়া দিনরাত্রি ঘুরিয়। ঘুরিয়া কলের 
কাছে যায়। আচাইবার চেষ্টায় জলে তাহাদের মাথ। ভিব্রে এবং তাহাদের 
জামা ও জ্যাকেট, জলপিক্ত হইয়া থাকে । সেই জণ মাথায় শুকাইয়া যায়, 
এবং ভিজা কাপড় গায় শুকায়--গৃহিণীর অনেক সময় তাহা দেখিবার অবকাশ 
হয় না। ফলে যখন ছেলের জ্বর ঝা নিউমোনিয়া হয়, তথন গৃহিণী 
ংসার শৃন্ত দেখিয়! সাশ্রুনেক্রে দেবতার নিকট মানত 
করেন। এবং আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিনরান্রি 
য্ত্রের মত রোগীর শয্যায় বপির। শুশ্রষা করিতে থাকেন । সামান্ত ত্রুটির জন্ত 


যে এইরূপ অচিস্তিত বিপদ আমিতে পারে, ইহা তাহার জানা উচিত। 
তা 


অবিচার 








জলের কলে 
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ছেলেদের বৃষ্টিতে ভিজা, কলের জলে ভিজা, এই ছুইটি বিষয়ে সাবধান 
রাখিলে অনেক বিপদ্‌ ও ডাক্তারের খরচ বাঁচিয়া! যায়) মাতার পক্ষে এ 
বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া অতি লহজ। তাহার যদি এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকে, 
তবে ছেলেরা প্রথম হইতেই এ বিষয়ে নিজেরা সতর্ক হইবে। 

ছেলে-মেয়ের! যাহীই করুক না! কেন, তাহ প্রশংসনীয়ভাবে করে কি 
না, তাহা মাত। দেখিবেন। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাজ করিতে অভ্যাস 
করিলে, পরিণামে নিন্দার ভাজন হইতে হয়। হাতের লেখাটি ষেরূপ যত্বের 
সহিত বিশুদ্ধ ও সুন্দর কর! দরকার, সংসারের সকল 
কাঞ্জের মধ্যে তেমনই নিপুণতার প্রয়োজন । মেয়ে- 
টিকে এক গ্লাস জল আনিতে বল! হইলে, সে গ্লাসের জল ফেলিতে ফেলিতে 
লইয়! আসিল কিংবা গ্লাসের গায়ে মাটী লাগিয়া আছে, তাহা লক্ষ্য করিল 
না। গৃহিণীর এ সকল 1 বিষয়ের স্থচনাতেই সাবধান করিয়া | দেওয়। উচিত, 
এই তাচ্ছিল্য গুরুতর, অপরাধ । দোষ-অন্ুমন্ধিতস্থ হইয়! মেয়েকে সংসারে 
খুব খাটাইতে হইবে, :আমার বলার ইহা উদ্দেপ্ত নহে । যে কাজটুকু সে 
করিবে, তাহা যেন শোভন হয়, তাহাতে তাচ্ছিল্যের ভাব না থাকে, এই 
শিক্ষা! দেওয়। প্রয়োজন। পাণ আনিতে বল! হইলে, সে হাতে করিয়া 
পাণটী লইয়৷ আমিল। যা” হোক্‌ একখান ব্রেকাব বা পাণের বাট। বা 
ছোট পাত্র, এমন কি, কিছু না থাকিলে একটা শালপত্রে করিয়৷ তাঁহা 
আনিলে শোতন হয়। গৃহস্থের গৃহে কন্তাকে অনেক সময়ে ঘর ঝাট দিতে 
হয়। কেহ কেহ এরূপ ভাবে ঝাঁট দেয় যে, গৃহকোণে অনেক আবর্জনা 
ও ময়ল! থাকিয়। যায় ;--অসন্পূর্ণ কাজ একেবারেই ভাল নহে। উহাতে 
যে নিপুণতার অভাব ও মনোযোগের ক্রটি থাকে, তাহা উত্তরকালে ভাল 
গৃহস্থালীর অন্তরায় হয়। এই জন্ত যে কাজই করিবে, তাহা নিপুণভাবে 
সর্বাঙ্গ-নুন্দর করিয়। করার যে শিক্ষা, তাহাই শৈশব হইতে গ্রহ্ণীয়। কচি 


কাজে যত 
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হাতের ছোট কাজে যদি একটু মনোধোগ ও যত্বের পরিচয় পাঁওয়। যায়, তবে 
তাহ! সেই কচি হাতের সোণার বালা মতই উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখায়। 
দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে নয় দশ বৎসরের বালিকা হয় ত ছয় মাসকি এক 
বৎসর-বয়স্ক ভাই কি বোনকে অনেক সময়েই কোলে করিয়া থাকে ; ইহ না 
করিলে সংসার চলিবে কেন? মা হয় ত রাধিতেছেন 
ভাই-বোন কোলে রাখ! 
কিংব1 সংসারের নানা কাজে অক্লান্ত হইয়! খাটিতে- 
ছেন, শিশু ভাই বা বোনটিকে কে রাখিবে? কিন্তু সর্বদা ছেলে কোলে 
করিয়া থাকিলে দেহশ্র।ী কখনই রক্ষিত হইবে না,যে সকল মেয়েকে 
এরূপ করিতে হয়, তাহারা! প্রায়ই কুশ ও রোগ! হইয়! যাক্র। এ সম্বন্ধে 
উপায়াস্তর নাই, আমি শুধু এ বিষয়ে পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি 
মাত্র । শিশুরক্ষার শ্রম সর্বাপেক্ষা বেশী; অল্প সময়ের জন্য উহা 
আমোদকর) কিন্তু সারাদিন এই শ্রমের ভার থাকিলে বালিকার দেহ 
কখনই পুষ্ট হইতে পারে না । অনেক গুহে বালিকার এই শিশু-রক্ষায় 
নিযুক্ত থাকে ; এমনও দেখ! যাক যে, তৎসম্বন্ধে সামান্ত ত্রুটি হইলেই দেই 
কম্ুম-কোমলা ধাত্রীটি, পিতা বা মাতার প্রহারে জর্জরিত হয়, সেই দৃষ্ 
বড় কষ্টের। পিতামাতা বাঁলিকার্দিগকে এ বিষয়ে যতট! ছুটি দিতে পারেন, 
ততই ভাল, আমার এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিবার নাই। 
দররিদ্র-সংসারে শুকৃন! কাপড় গুছাইয়া রাখা, শয্যা প্রস্তত করা, 
পরিবেশন করা প্রভৃতি কার্যের ভার বালিকাগণের উপর দেওয়া যাইতে 
পারে। গৃহিণী সর্বদা লক্ষ্য রাথিবেন, বালিক। এ সকল কাজ কি ভাবে 
কাজ করন, করিতেছে। কাপড়গুলি রোদে গুকাইলে ঠিক 
কাজশিক্ষা/  গুছাইয়া যথাস্থানে রাখা হইয়াছে কি না, বিছান। 
পরিফারভাবে পাতা হইয়াছে কি না, পরিবেশনের 
সময় বালিক ধপাঁৎ করিয়া ডালের বাটি ফেলিতেছে কি না) কিংব! 


গৃহত্রী ৩৬ 


হাতায় করিয়। ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের সময় উহ! চাব্রিদিকে এবং ভোজনকারী 
মহাশয়ের গাত্রে ছিটাইয়া পড়িতেছে কি না) কেই লবণ চাহিলে বালিক। 
উক্ত সামগ্রী পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশী দিয়া গেল কি না,-কেহ থৈ খাইতে 
চাঁহিলে বাণিক। ধান বাছিয়। উহ! দিল কি না,-_-এবং কাগঞ্জীনেবু কাটিয়া 
দেওয়ার দমন কন্তিত অংশের ভিতর বীজ রহিয়। গেল কি না, গৃহিণী চিকের 
আড়াল হইতে ব। জানাল! দিয়া সর্ধবদ। তাহ! লক্ষ্য করিবেন। মনে করিতে 
হইবে, বাপিক কাজ করিতেছে না,_সে শুধু কাজ শিখিতেছে। গৃহিণী 
সর্বদ! চিন্তা করিবেন যে, বালিক1 যাহ! কিছু করিতেছে--নকলই তাহার 
ভাবী জীবনের শিক্ষা! ম্ৃতরাং যে সকল ক্রুটি তাহার অশুভকর হইবে) 
তাহা শৈশবেই মংশোধিত হয়, এজন্য তিনি সর্বদ] চেষ্টিত থাকিবেন। 
ছেলেদের ছোটকাল হইতেই, মাত পরিষ্কার থাকার অভ্যাস করাই- 
বেন, জামায় ধুল। লাগিলে যে জামাটা খারাপ হইয়! 
যায়-_ইহা তাহার ইঙ্গিতে ছেলেরা বুঝিবে,-নতুব! 
ক্রমাগত জামা-কাপড় ঝাঁড়িতেছেন, কাঁচিতেছেন, ও বকিতেছেন, এরূপ 
করায় পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। আমি একটি দেড়বংসর-বয়স্ক শিশুকে দেখিয়াছি- 
লাম, তাহার গায়ে সামান্য একটু কাদা কি ময়লা লাগিলে সে অস্পষ্ট 
ভাষায় তাহার দিকে লক্ষ্য আকর্ষণ করিয়।, যে পর্য)স্ত সে ময়লা ধোরাইয়! 
না দেওয়। হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত হাত কি প যেখানে উহ। লাগিন্না আছে, 
তাহ! বাড়াই দিয়! অঙ্কুলি দ্বারা তাহা দেখাইয়। দিয়াছে। কিন্তু যখন 
তাহার ছয় বংসর বয়স, তখন তাহাকে আবার দেখিলাম, তখন সে একটা 
ধুলি-কাঁদার পুতুল সাজিয়। আছে, তাহার কাপড়ে স্থানে স্থানে তৈল ও 
কালী মিশিয়া ধোপার অসাধ্য হইয়। আছে, তাহার মাথার চুলে তেলের গাদ 
জমিয়া জট! ধরিয়। গিয়াছেঃ এবং ফরস! প। ছুখানিতে স্থানে স্থানে বহুদিনের 
ধূলি-বালিতে কাল' বর্ণের ছোট বড় অক্ষর রেখা হইস্া আছে। এইরূপ 


পরিক্ষার খাক। 
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হইবার কারণ কি? তাহার স্বাভাবিক পরিফার থাঁকার একটা জ্ঞান 
ছিল,-কিন্তু নে সংসারে ধুলি-বালুতে গড়াগড়ি যাইত, সুতরাং তাহার 
জন্মের সংস্কার সেই সংসারে বেশী দিন তিষ্িতে পারিল না। 

কাপড়ে সামান্ত একটু ময়ল! লাগিলেই শিশুর দৃষ্টি সেই দিকে আক- 
বণ করা উচিত, এবং তাহার সম্মুখে মুছিয়। দিয়া বা ধুইয়৷ ফেলিয় 
তাহাকে বুঝান উচিত যে, কাপড় ময়ল! কর! ভাল নহে। ইহাতে ক্রমশঃ 
সে সতর্ক হইবে। অনেক বালিকার আচল প্রায়ই ধরাশায়ী হইয়া আছে, 
সেই অঞ্চল-লগ্ন ধুলিতে অঙ্গ মলিন হইয়া! গিয়াছে । গৃহিণী বালিকার 
দত্তধাবন হইতে ম্নানের সময় - পর্য্যস্ত, তাহার অঙ্গ পরিষ্কার রাখার প্রতি 
দৃষ্টিতে রাখিবেন। পা ছুখানি বেশ পরিষ্কার থাকে, শ্তরীবা ও কণঠ প্রভৃতি 
স্থানে ময়লা] জমিয়৷ না থাকে,__তৈল ও জলের দ্বারা দেহটি ঝকঝকে ও 
পরিষ্কার থাকে, এই সকল দেখ! উচিত ; অনেক ছেলে-মেয়েব্র পায়ে এরূপ 
ময়লা! জযিয়] থাকে যে, তাহা আবিষ্কারের পর ক্রমাগত আট দশ দিন 
সাবান ঘষিয়াও তাহ। তুলিতে পারা যায় লা । 

কোন কোন গৃহিণী গৃহ পরিষ্কার রাখিবার জন্য উৎকট শ্রম করিতে- 
ছেন, এরূপ দেখা যায়। একবারের জায়গায় দশবার ঘরে ঝাঁট পড়িতেছে। 
এই ঝট দিয়! গেরেন, আবার ছেলেরা কাগজ ছিড়িয়া, কালী-জল ফেলিয়! 
ঘর অপরিষার করিয়। গেল) গৃহিণী ছেলেদিগকে গালি দিতে দিতে 
আবার ঝাঁট দিয়া গেলেন, পুনরায় আসিয়। দেখেন, ধৌত কাপড়ের বস্তা 
নামাইয়। শিশুরা এদিকে ওদিকে কাপড় ছড়াইয়া ফেলিয়াছে, পুনরায় 
টুকরা কাগজ ছি'ড়িতেছে এবং গ্লান ও আঁপ-থোড়ায় মাটি মাথিয়া উপুড় 
করিয়া! রাখিয়। দিতেছে । এইবূপে গৃহের আবর্জনা কিছুতেই কমিতেছে 
শা, বানের জলের মত ক্রমশঃ বাঁড়িয়। চলিতেছে । গৃহিণীর নিজের যদি 
গৃহের পরিচ্ছন্নতার দিকে গ্ররুতপক্ষে দৃষ্টি থাকে, তবে ছেলে-মেয়েরা তীহার 
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চোথের ইঙ্গিতে সাবধান হইয়া! যাইবে ; যাহাতে গৃহ অপরিষ্কার হয়, এরূপ 
কাঁজ কখনই করিবে না,-_কাগজ ছেঁড়া, ধুলি-বালির সঙ্গে অতিরিক্ত 
ঘনিষ্ঠতা-স্থাপন, কানীফেল! প্রভৃতি রোগ তাহা 'হইলে একেবারে সারিয়া 
যাইবে। সুধু বিরক্ত বা কুদ্ধ হইয়া বালকবাঁলিকার পৃষ্ঠদেশে বাগ্ভকরের 
ঢোলের মতন সময়ে অসময়ে পিটিলে যে সংশোধন হয়, এ বিশ্বাস আমার 
নাই। স্নেহ ও যে প্রকৃত সংশোধন হয়,_শাসন দ্বারা যে সর্বদা) স্থায়ী 
শিক্ষা হয়, তাহ। মনে হয় না।  মৃদুদ্বরে নিজের কষ্ট বুঝাইয়া যদি জননী 
শিশুকে সাবধান করেন, তবে সে নীরবে মাতার কথা বুঝিবে ও হৃদয়ে 
গাথিয়া রাঁথবে। কারণ, মা যদিও শিশুর চক্ষের জল অনেক সময়েই 
উপেক্ষা! করিয়া] থাকেন, মাতার চোখের জল শিশুর প্রাণে বড় লাঁগে। 
স্নেহদিক্ত অশ্রুর সঙ্গে মাত। ধীরে ধীরে যে শিক্ষা দান করেন, তাহা কথনই 
নিক্ষল হইবার নহে। এক্সন্ত অবিরত গৃহ পরিষার করার শ্রম ও বিরক্তি 
হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, যাহাতে গৃহ মোটেই অপরিষ্ষার না হয়, সেই 
দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত। গৃহ অপরিষ্কত হইলে ঝাঁটার সাহায্যে 
তাহা শোধরাইয়। লইব, এই তরস না করিয়া, যাহার! গৃহ অপরিষার 
করিয়া থাকে, তাহাদের শ্বভাঁব সংশোধন করা উচিত । ছুর্দাস্ত ছেলেকে 
আমি ভয় করি না, যাহার শ্বভাব মাতাপিতাঁর তাচ্ছিল্যে বিগড়াইর! 
গিয়াছে, সেই ছেলেকেই ভয় করিতে হয়। 

ছেলেদের আর একট! স্বভাব এই যে, যখন বাজারের জিনিসপত্র 
আসিবে, তখন যাইস়স। তাহার প্রতি আক্রমণ করা )-হয় ত কেহ একট 
আস্ত আলু খাইতে বমিল; কেহ বা একটা বেগুন 
টানিয়। কাটিতে বমিল ; কেহ বা রম্ধনের সময় মায়ের 
কাছে বসিয়া এট! ধরিয়া টানিয়া, ওটা! ভাঙ্গিয়! বিরক্ত করিতে লাগিল। 
বদি ছেলে-মেয়েকে তখন সেস্থান হইতে দুরে রাখিতে অন্গুবিধ! হয়, তাহ 


জিনিসপত্র লইয়। খেলা 
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হইলে মাতা তাহাদিগকে তাহাদের শক্তি অনুসারে কার্যে নিযুক্ত রাখি- 
বেন; কাহাকেও কোন জিনিস ঠিক জায়গার রাখিতে বলিবেন, কাহাকেও 
বা আর একজনের হাতে কিছু দিয়। আসিতে বলিবেন; এই ভাবে তাহা- 
দের স্বাভাবিক উদ্ভমের একট ক্ষেত্র আবিষ্কার করিলে, তাহাদের ছ্বার! 
কিছু কিছু কাজও হইবে, তাহারাও কার্যের একটা প্রণালী শিক্ষা! পাইবে 
এবং মাতাও আর বিরক্ত হইবেন না । যদ্দি কোন মেয়েকে ভাড়ার হইতে 
কিছু আনিতে বলা হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে, সে জিনিসগুলি-_ষথা 
ডাল কি চাল-_ছড়াইতে ছড়াইতে আনিতেছে কি না, কিংবা ভশড়ার-ঘরে 
সে মুড়ি-মুড়কি এক করিয়া, চাল-ডাল ছিটাইয়।; একাকার করিতেছে কি 
নাঃ গুহ-কর্ম্ে যদি অতি অল্প বয়স হইতে সাবধানতা শিক্ষা না হয়, তৰে 
গৃহিণী-পদে অভিষিক্ত হইয়াও সেই ম্বভাবের আব পুরিবর্তন হয় না। এই 
সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এজন্য হুচন। হইতেই জুশিক্ষার প্রয়োজন । 

আমাদের দেশে “শুচিবাধু”, বণিয়! একটা ব্যাধি আছে; কোথায় 
একটা ভাতের মত অপবিত্র জিনিসের সঙ্গে বন্ত্রের স্পর্শ হইল; কোন লীচ- 
জাতীগ্ন লোকের পায়ের জলে ধরণী অশুদ্ধ হুইয়া আছেন, পাছে সেই 
অপবিত্র জায়গায় নিজের পা পড়ে, যে কাপড় পরি 
পুরুষেরা বাহির হইতে আমিয়াছেন, হঠাৎ যদি তাহার 
কোন অংশ নিজের আঁচলে ঠেকিয়। যায়; কোন কাক মুসলমানের বাড়ী 
হইতে উড়িয়া আসিয়া ্বীয় পবিত্র রাস্নাঘরের উপর বসিয়াছে, এরূপ বিপৎ- 
পাঁতে কোন কোন মহিলা একেবারে বিহ্বল হইয়! পড়েন। মা গৃঙ। 
অবিরত তাহাদের সেবায় লাগিয়াই রহিক্লাছে, অথচ কিছুতেই তাহারা 
স্বীয় শুচির আদর্শ রক্ষা! করিতে পারিতেছেন ন1। এই শুচিবাযু থাকা 
সত্বেও গৃহ বাস্তবিক পক্ষে কিসে অপরিফষার হয়, তৎসন্বন্ধে তাহারা একাস্ত 
উদ্দাসীন ) গৃহের মধ্যে যদ্দি একট! পচ! গোময়ের স্তুপ থাকে, তবে তীহারা" 


শুচিবারু 
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পরম পবিত্র ভাবে অন্থভব করেন ; গৃহের কোন জিনিস কিরূপ অনাদরে 
মাটাতে পড়িয়া ভাঙ্গিতেছে বা পচিতেছে, সে দিকে তীহাদের মোটেই 
লক্ষ্য নাই। শুচির এই বিকৃত আঁদর্শ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে গৃহ প্রকৃত- 
পক্ষে পরিচ্ছন্ন থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেহ কেহ দৈব- 
ক্রমে একটা ভাত বা ব্যপ্রনের ছিট! বুঝি গায় লাগিল, এমন একটা অমুলক 
সন্দেহেও লেডি ম্যাকৃবেথের স্তায় কেবলই হাত ধুইয়াও যেন সোয়ান্তি 
পাইতেছেন না, অথচ ছেলেরা কাঁদ মাথিয়া কালী-বালিতে অঙ্গরাগ করি- 
তেছে, সে দিকে দৃকৃপাত নাই ; এই অবস্থা ভাল নহে। 

অনেক ছেলের দেয়ালে খড়ি বা কয়ল! দিয়া লেখার রোগ আছে ; কেহ 
বা লৌহনির্দ্িত কিছু দিয় দেয়ালে অশচড় কাটে); কেহ কেহ বা বাক্স 
দেখিলেই তাহার তালার মধ্যে কাঠি চালাইতে থাকে ; 
অথবা যে কোন একটা চাবি দিয়া তাঁল। খুলিবার চেষ্টা 
করে, এই সকল অভ্যাস থারাপ 7 যাহাতে এরূপ না করে, তজ্জস্ঠয সুচনাতেই 
সাবধানতা আবস্তক ) কারণ, এই সকল অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে তাহার! সংসারের 
জিনিসপত্র নষ্ট করিয়! এবং ভাঙ্গিয়া চুররিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। 

মশারির উপর কোন জিনিস রাখা একেবারেই উচিত নহে। অথচ 
অনেক বাঁড়ীতেই দেখিতে পাওয়। যায়, মশারির উপরট একট! বড় বাকের 
মত ব্যবহার করা হয় ; তাহার ফলে দিনরাত্র ছেলেরা মশারি ধরিয়া টানা- 
টানি করিয়া উহ! ছি"ড়িয়া ফেলে । মশারির উপর জিনিস রাঁখিলে ছাদের 
সেই অংশটা নীচু হইয়া পড়ে, এবং খুব ছোট ছেলেরাও তাহা হাতে নাগাল 
পায়, এবং জিনিস পাঁড়িবার চেষ্টায় শুধু আমোদ করি- 
বার জন্ত মশারির ছাদ লইয়া এইরূপ উদ্দগ্ড ক্রীড়া 
করে যে, ঘেরগুলি নীচে পড়িয়া যায় এবং তাহাদের 
অল্পগ্রাণ কিছুতেই সে দৌরাত্ম্য সহ করিতে পারে না। 


কু-অত্যাস 


মশারির উপর জিনিস 
রাখ! 
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থাট কিংবা তক্তাপোষের উপর শয়নের সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে ছেলের? 
যেন না উঠে; অনেক ছেলের চৌকি, খাট ও তক্তাঁপোষ ঝাঁক1 কিংব| 
তাহাদের উপর খুব উদ্যমের সহিত নৃত্য করা 
একট| অভ্যাস। বল! নিপ্রয়োজন, ইহাতে এঁ 
সকল জিনিসের আয়ু অতি শরীপ্রই ফুরাইয়া যায়। কেহ বা ঘটি-বাঁটিকে 
খেলার বস্তুতে পরিণত করিয়া ধপাস্‌ করিয়! তাহা! উপরতলা হইতে লীচে 
ফেলিয়া! থাকে, সিমেন্ট-মাটী বা! পাথরের উপর পড়িয়া উহা কুজ-ন্থযুজ হইয় 
যা বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কীসার থালা-বাঁটির ফেরিওয়ালা এই জন্ত কোন 
কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রায়ই আমন্ত্রিত হইয়া আনাগোনা করিয়া থাকে । 
অনেক সময় ভদ্র- লে বাজে-খরচ মিটাইয়া 
কিছুতেই সংকুলান হয় না।_ আমি শুধু সামান্ত কয়েকটা! দোষের উল্লেখ 
করিলাম। যাহাতে গৃহের দ্রব্য-সামগ্রীর ক্ষতি হয়, তৎপক্ষে উই আর 
ইন্দুরের মত শিশুর দল প্রায়ই লাগির়াই আছে, তফাৎ এই যে, উই আর 
ইন্দুরকে শিখাঁন যায় না, কিন্তু শিশুদিগকে অনায়াসে যত্ব দ্বারা সকল 
বিষয়েই সৎ-শিক্ষা দিয়। ভাঁল করা যায়। 

অনেক গৃহিণী কোঁন পরিশ্রমেই পরাজ্মুখ হন না, অনেক অকাজে 
রাতদিন খাঁটেন। কিন্তু যাহাতে পারিবারিক উন্নতি হয়, তত্পক্ষে একেবারে 
উদদানীন। ছেলেমেয়ে তাহাদের শ্বভাব-সুলভ ক্রীড়াশীলতায় এটা-ওটার 
পন্য বাঁয়ন। ধরে, তখন বিরক্তির সহিত নির্দয়ভাঁবে প্রহার করিয়া থাকেন 
কিংবা তাহাদের খুব ন্যায়-সঙ্গত দাবী সহা না করিয়া তাহাদিগকে গালা- 
গাঁলি দেন, অথচ যে সকল বিষয়ে সংশোধন হইলে তাহাদের প্রক্কত উন্নতি 
হয়, সে গুলি দেখিয়াও দেখেন না। পূর্ব যে সকল দোষের কথা উল্লেখ 
করিলাম, তাহার অনেকটার দিকে তাহারা কতকট! উদাপীনতা দেখাইয়! 
থাকেন। কোন কোন গৃহিণী রান্নার কা্ধ্য লইয়া এত ব্যাপৃত, থাকেন 


দ্রব্য-সামগ্রী নষ্ট কর। 
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ষে, অন্যদিকে মোটেই তাহার লক্ষ্য নাই ) বরং তরকারী-র্যঞ্রনাদির সংখ্য। 
কমাইলে কোন ক্ষতি নাই শিশুদিগের প্রতি একটু যত্ব, শ্বামীর দরকারী 
ব্যাদির প্রতি একটু মনোযোগ ও সংসারের চারিদিকের অভাব অভি- 
যোগের প্রতি দৃষ্টি-রাখিয়া! এই সকলের দিকে একটু যন্রবান্‌ হওয়া সর্ববদ! 
শুভকর। 
শিশুদিগের শ্রক্ষা। ও নৈতিক উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদ্দিগ্রকে 
গৃহেই নানারূপ আমোদ ও কোতু ক রাখিতে হইবে। না হইলে তাহাদের 
জীবন শুফ হইয়! পড়িবে। ব্যায়ামের জন্য ষে 
সকল ক্রীড়া বা ভ্রমণাদি আবশ্ক, তাহা অবশ্ঠ- 
কর্তব্য ; তাহা ছাড়া গৃহে ছবির বই হইতে ছবি দেখান, ও নানারূপ _গল্প 
বলা ও গান.বাদ্যের চর্চা দ্বারা তাহাদের মন প্রফুল্ল রাখা দরকার। উপ- 
দেশপ্রদ পৌরাণিক আখ্যাফ়িক! শুনাইয়। তাহাদের মনে উচ্চতাব জাগ্রত 
করিতে পারিলে ভাল হয়। আগেকার দিনে সেই সকল ব্যবস্থা ছিল) 
তখন ধর্মমূলক যাত্রা ও কথকথা! এবং রামমঙ্গল, কৃষ্ণমঙগল প্রভৃতি কীর্তন, 
পল্লীর শিশুগুপির হৃদয় সরস করিয়া রাখিত। প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে যে 
সকল পুজা-অর্চনা হইত, তাহাতেও তাহার! নির্মল আমোদ পাইত। 
চিত্ত সরস থাকিলে দেহের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং রস বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে 
যদি উচ্চভাবের সংযোগ থাকে, তবে মণিকাঞ্চনের যোগ হয়। 
আমাদের সেই উৎনব ও আনন্দ-নিলয় প্রাচীন সমাজ এখন ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে; যে সকল আমোদ ও উৎসব আমর! সভ্যতার সোপানে দীড়াইয়া 
বিদায় দিয়াছি, তাহার স্থলে শিশুদিগকে আমরা কি দিতে পারিয়াছি? 
আমর! সমস্ত প্রাচীন বৈভব'ত্যাগ করিয়। একে- 
বারে রিক্তহস্ত হইয়াছি। যে সকল প্রাচীন 
উৎসবে তক্কি ও স্নেহ-মনতার আদর্শ জাগিয়। উঠিত--যাহ। চোখের জলের 


আমোদ প্রমোদ 


.. থিয়েটার 
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সঙ্গে শুনিতাঁম ও দেখিতাঁম, তাহার স্থলে আমরা! থিয়েটার পাইয়াছি। এই 
থিয়েটার-সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না । বর্তমান বঙ্গীয় থিয়েটার- 
গুলির রুচি ও প্রলোভন তরুণবয়স্ক বালক-বালিকাগণকে যে পথে লইয়া 
যায়, তাহার শেষ কোথায়, আপনারাই কল্পনা করুন| এই দিকে শিদিগের 
বৌক না হয়, গৃহিনীগণ তাহা দেখিবেন । সে ভৃত একবার কাধে চাপিলে 
নামান শক্ত। যদি ধর্ম বা উচ্চভাবমূলক কোন নাটক অল্লকালের জন্য 
ছেলেরা অভিনয় করিতে পারে, তবে ততদুর্র অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, 
অনেরু সুময় তাহা নির্দোষ আমোদের জিনিসই হইয়া থাকে ? কিন্তু এই 
সুত্রে যদি সাধারণ নাট্যশালাগুলির অভিনয় দর্শন করিয়া যোগ্যতালাভের 
চেষ্ট৷ হয়, তবে সেই শিক্ষার চেষ্টা অনেক সময় মারাত্বক হইয়া উঠরিবে। 

প্রায় ৭* বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় কোন কবি এক কবিতা পিখিয়া ছিলেন, 
তাহার ভাব এই যে, "হে মন, যদ্দি নৃতাই দর্শন করিবে, তবে বনে যাইয়] 
ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া আইস) আলোকমালাসজ্জিত আসর দেখিবার ইচ্ছা 
হইলে নক্ষত্রবেষ্টিত পুর্ণচন্দ্রের সভা! দেখিয়া লও) যদি গান শুনিবে, তবে 
কোকিলের কাকলির মত মিষ্ট কি আছে? এই সকল দেখিতে বা 
শুনিতে হইলে বৃথ। অর্থক্ষয় হয় না, এবং আসনের তারতম্যহেতু শ্রোতা বা 
দর্শকের মনে জালার উৎপত্তি হয় না) প্রকৃতির উৎনবের অবারিত দ্বার, 
সেখানে রাজা প্রজার তুল্য অধিকার ।” 

প্রকৃতি চারিদিকে নিত্য ষে মহোত্মব করিতেছেন, তাহ। দেখিবার ও 
বুঝিবার জন্য ও হৃদয়ের শিক্ষার দরকার, স্থতরাং কবি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা! ভাল) কিন্তু মন্তুয্যের সঙ্গীত ও মনুষ্যের নৃত্য দেখা পাপ, এ কথ! 
কেহ স্বীকার করিবেন না। গানে ও. নৃত্যে ভগবান্কে পাওয়া যায়? 
রামপ্রনাদ গান করিয়া তহাকে- প্রাইযাছিজেন, চৈতন্থদেব নৃত্য করিয় 
তাহাকে পাইয়াছিলেন। 
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আমার বলিবার উদ্দেশ্ত, যে সকল আমোদের পরিণাম বিনাঁশ বা ক্ষতি, 
তাহা হইতে শিশুগণকে রক্ষা করা দরকার। কোন্‌ কোন্‌ আমোদ 
বা খেলায় শিশুদিগের ছুর্গতি হয়, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না, 
কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে রহিয়াছে। চিত্রগ্প্তের খাঁতায় তাহাদের 
অপরাধের কথা লিখিত থাকুক বা না! থাকুক, অনেক দুঃখার্ভা জননীর 
বুকে ও নিরাশ পিতার মর্ম সেই সকল কাহিনী লিখিত রহিয়াছে। 

কিন্ত এ প্যস্ত আমরা গোড়াকার কথাট। বলি নাই, সকল শিক্ষার 
উপর ধর্ম-শিক্ষা। শিশুকালে এই মূলধন পাইলে সংসার-যাত্) সখের 
হইবে। আগে আমরা প্রাতে ভগবানের নাম লইয়! শয্য| হইতে উঠিতাম, 
তাহার নাম লিখিয়া অপর লেখাপড়। স্থুরু করিতাম,_-সে সকল পাঠ 
এখন উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু মহিলাগণের মধ্যে এখনও অনেক পরিমাণে 
ধর্মৃতয় আছে, আমার এই ন্নিশ্বাস। বাহার! সংসারের 
জন্য নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল স্বামী, পুত্র ও অপরের 
জন্য খাটেন,--নিজে ন! খাইয়া পরকে খাওয়ান, এবং সেই স্বামী, পু 
যখন তাহাদের মর্মে আঘাত করিয়া অসহা কষ্ট দেন, তখন ধাহার! কিছু 
ন1 বলিয়া তাহা নীরবে সহ করেন,-__-কথখনও বা বুক-ভাঙ্গা কষ্ট সহিতে 
না পারিয়া অকালে ফুলটির মত ঝরিয়! পড়েন, সেই মহিলাকুল যে তাহাদের 
নীরব দুঃখ-কষ্টের ভার সহিতে সহিতে আত্মসমর্গণ করিয়া ভগবানকে 
ডাকিবেন এবং যখন তখন চোখের জলে অভিষিক্ত হইয়া তীহারই 
পাদপন্মে শরণ লইবেন, ইহা বিচিত্র কথা নহে। 

আমাদের দেশের রমণীর! বিন1 অপরাধে শত শত ছুঃখ পাইয়। থাঁকেন। 
স্বামী সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিলেন; কত চোখের জল কত অনুনয়- 
বিনয় করিয়াও তিনি তাঁহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না ঃ__তাঁরপর 
দুর্দিন আদিল, বংসামান্য খান্ত পতিপুজ্ের জন্য প্রস্তুত করিয়া নিজে 


ধর্ঘম-শিক্ষ। 
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অপরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত উপবান করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কাহাঁকে 
ডাকিয়া থাকেন ! ধিনি নিজের অনৃশ্ত-অঞ্চল দিয়া মায়ের মতন গোপনে 
আসিয়া চক্ষের জল মুছাইয়! দেন, হুঃখের সময় তাহারই শরণ লইয়। তিনি 
সাত্বনা পাইয়া? থাকেন। এই ভাবে শাস্ত্র না পড়িয়াও ভগবানের সঙ্গে 
তাহার পরিচয় হয় । উপবাস ও দুশ্চিন্তায় শরীর কৃশ, সমস্ত সংসারের 
ভার তাহার উপর। ছেলে খারাপ হইয়া গিয়াছে, ছই দিন বাড়ী আসে 
নাই) স্বামীকে বলিতে গেলে তিনি মুখ ভার করেন ও কুপুত্রের নাম 
শুনিতে চান না,--কিন্তু মাতৃন্নেহ কি কোন কালে স্তায় অন্যায়ের বিচার 
করিয়া থাকে ?--তিনি ছুহাতে চক্ষের জল মুছিয়! তখন কাহার শরণ 
লন ?-_অপরের অদৃশ্ঠভাবে কাহার পায়ে আত্মনিবেদন করিয়া দেন? 
অন্যায়ভাবে স্বামী গালি দিয়া গেলেন, কারণ, সাহেবের অপমানে তীহার 
মেজাজ কটু হইয়া আসিয়াছে; হয়ত এত কষ্টের ব্রান্নায় কোন সামান্ত 
ক্রুটি ধরিয়। কোন ছেলে ভাত না খাইয়। উঠিয়া গিয়াছে,_হয়ত সকলকে 
খাওয়াইয়া৷ নিজের থাইবার ব্যঞ্নাদি কিছু নাই, ভাতেও কম পড়িয়াছে, 
এ সমস্ত কাহাকে অবিরত স্মরণ করিয়া তিনি সহা করেন? তাহার 
£খের, কথা অনেক সময়ই বলিবার নহে-_প্ব্দন থাকিতে না পারি 
বলিতে তেই সে অবোল! নাম”_ হিন্দু-ললনা। এইভাবে তাহার দেবতাকে 
দিন রাত্রি ডাকিয়া থাকেন। কেহ যখন হুঃখ বুঝিবার নাই, ছুঃখ 
বুঝাইবার শক্তি নাই,_-তথন দিনরাত্রি তাহাকেই ডাকেন--ধিনি সকলের 
অনন্থ-শরণ, একমান্ত্র গতি । রোগীর পার্থে বপিয়াও সেই নিরাশ্রয়ের 
আশ্রয়কে ম্মরণ করা! ভিন্ন তিনি কি করিতে পারেন ! 

আমাদের দেশে রমণীর ম্বভাবতঃই ধর্মভীরু । তাহাদিগকে আমি 
ধর্মের কথা কি বুঝাইব? তবে তাহার যদি শিশুদিগকে ধন্মের উপদেশ 
দেন, কোন নিয়মিত সময়ে উপারন অপ. রা নামকীর্ভনের ভন্ত আহা- 
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দিকে নিযুক্ত. করেন, তরে এই মাতৃদত্ত মূলধনের বলে তাহারা প্রর্ুতই 
ধনী হইবে। আমি শৈশবে কত মহিলার ভক্তি দেখিয়া! ধন্ত হইয়াছি। 
কি দেখিয়া আসিলেন ?” তিনি বলিলেন,_“ঠাকুর-দর্শন ঘটে নাই,-_ 
ধাহার। তাহাকে দেখিতেছিলেন, তাহাদের পায়ের ধুলার কাছে প্রণাম 
রাখিয়া আসিয়াছি।” গদগদ-কণ্ঠে এই কথা বলার পরে দেখিলাম, 
তাহার চক্ষু জলে পুরিয়৷ আসিয়াছে । সেই ভক্কিময়ীরা এখনও আছেন,__ 
এই যে তীর্থদর্শনের জন্ত রমণীকুলের এত ব্যাকুলতা, তাহার মুলে এক 
আকাজ্ষা । ধাহাকে তাহার! দিবারাত্রি খোঁজেন, কোথায় তাহার উপলব্ধি 
বেশী হইবে, সেই চেষ্টায় তাহার! তীর্থস্থানে যাইবার জন্য আগ্রহাতুর! । 
ছেলেদের প্রাতঃকাঁলে যদি আধঘণ্ট। কিংব! পনের মিনিট এই ভাবে 
ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রাখা যায়, তাহার ফল থুব বেশী পাওয়া 
যাইবে। সংসার কত ছুঃথঃ বিপদ ও সঙ্কট লইয়' নিরস্তর সম্মুখীন 
হইতেছে। যদি শৈশব হইতে ভগবান্কে ডাকিবার অভ্যাস না হয়, 
তথন বিপদের দিনে তিনি সাড়। দিবেন কেন? ীহাকে তুমি স্থুখের 
সময় একেবারে ভুলিয়! রহিয়াছ, ছুঃখের সময় তিনিও ভুলিয়া রহিবেন। 
কিন্ত শিশুকাল হইতে মন যদি এমন একট! জায়গা পার, যেখানে ধ্যানস্থ 
হইয়া সংসার হইতে একটু উর্ধে উঠিতে পারে, তবে ক্রমশঃ মন প্রর্কত 
আশ্রয়ের সন্ধান পাইবে; তাহা হইলে যেদিন সংসারের বিষে হৃদয় দগ্ধ 
হইতে উদ্ভত হইবে, সে দিন সে তাহার মনকে জোর করিয়া টানিয়া 
লইয়| শাস্তির জায়গায় লইয়া! যাইতে পারিবে । থমত: ভগবানের নাম 
জপ ব! উপাসনার সময় দেখা! যাইবে যে অলক্ষিতভাবে মন সংসারের 
বাজে বিষয় লইয়। আবার ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবত-বিষয়ে যতই 
মনঃসংষোগ করিতে চেষ্টা করিবে, ততই দেখিবে, মন অজ্ঞাতসারে 


৪৭ গৃহত্রী 


সারের চিন্তাজালে জড়িত হইতেছে, ধর্দজীবনের প্রথমীবস্থায় আধঘন্টা 
কাল এই ভাবে চেষ্টা করিলে এই কথার সত্যত৷ পরীক্ষিত হইবে । কিন্তু 
যেমন বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া পাথরকেও ক্ষয় করে, সেইরূপ নিত্য নিত্য 
চেষ্টার ফলে সংসারের আবর্জনা মন হইতে ক্রমে দূর হইবে। অবশেষে 
অভ্যাসবলে মনঃসংষোগশক্তি এন্প ফাঁড়াইবে যে, অনায়াসে সংসারের 
নানা কষ্টের ভিতরও মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সহজ হুইয়৷ পড়িবে। 
তারপরে ক্রমে তাহার দয়! স্মরণ ও তাহাকে ধ্যান-ধারণা কৰিলে নিজের 
স্থথ-দুঃথ-বোধ চলিয়া যাইবে । আনন্দময়কে যিনি ঘরে আনিয়াছেন, 
স্বাহার আবার ছুঃখ কোথায় ! দেহ-মন তাহারই পদে সমর্পণ করিলে 
সাংসারিক বিপদ্‌ ছঃখ তুচ্ছ বোধ হইবে। আমি তাহার, আমি আর, 
কাহারও নহি) তাহারই নির্দেশে চক্ষু, কর্ণ ও ইন্দরিয়ার্দি কাধ্য করিবে-_- 
আমি নিজের স্থখের জন্ত--নিজের ভোগের জন্য কিছু চাহি না) তিনি 
যে কার্ধ্য প্রীত আমি সেই কাধ্যের কর্মী, তততিন্ন অন্ত কিছু করিব না। 
তিনি কি কার্য্যে প্রীত, জানিতে হইলে মনকে ধ্যান, ধারণা ও উপাঁসন! 
দ্বার! শাস্ত করিয়া উৎ্কর্ণ হইয়া থাকিতে হইবে, এরূপ হইলে তিনি 
নহে চুপে চুপে কানে কানে কত মধুর উপদেশের কথা৷ কহিবেন এবং 
কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে-কোন্‌ সাংসারিক সমস্তা কি 
ভাবে পূরণ করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিবেন। কারণ, তিনিই 
আমাদের গুরু ও উপদেষ্টা, আমরা মহাঁধনী হইলেও তিনি ভিন্ন 
আমাদের কেহ নাই, মহা দরিদ্র হইলেও তিনি ভিন্ন আমাদের কেহ নাই। 
তিনি কথুনই আমাদিগকে ভোলেন না,.আমরাই তহাকে ভুলিয়া. সর্বদা 
বিপদে পড়ি। আমরা তাহাকে. চাই না,__কিন্ত তিনিই তাহার দুর্ভাগ্য 
স্তানদিগকে সর্বদা চাহেন »_এই জন্য দুঃখ দিয়া তিনি আমাদিগকে 
উহার বুকের কাছে টানিয়া লন্‌ পা) 
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ছেলেদিগকে জননী এইভাবে ধর্মশিক্ষা। দিয় প্রত্যহ শুইবার পূর্বে 
যদ্দি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন_-কে কতটি মিথ্যাকথ। বলিয়াছে, কে 
কতবার অপরের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, কে বিনা কারণে ঝগড়া 
করিয়াছে, তাহা হইলে শিশুরা প্রথম হইতেই নৈতিক বিচার করিতে 
শিখিবে, এই নৈতিক বিচার হইতেই ধর্মবুদ্ধির বিকাশ । নিজের অপরাধ 
বুঝিতে পারিলেই সেই অপরাধের শেষ ও ধর্মজীবনের আর্ত হইবে। 

ছেলেদের থাণ্ঠ-সপ্ঘন্ধে গৃহিণার সর্বদা! দৃষ্টি রাখা উচিত। কলিকাতা 
অনেক শিশু ইনফ্যাণ্টাইল লিভার নামক উৎকট ব্যাধিতে মৃত্যুকবলে 
পতিত হয়। ইহার একমাত্র না হউক, প্রধান 
কারণ-_বাজারের দুগ্ধ পান। অনেক বাড়ীতে 
যেরূপ একজন গৃহশিক্ষক রাখিয়াই ছেলের অভিভাবক নিশ্চিন্ত থাকেন, 
করিণ, তিনি বীতিমত তীহার বেতন যোগাইয়! থাকেন, এবং ছেলেও 
ছুই এক ঘণ্টা তাহার কাছে বসিয়া ঠেঁচাইয়। পাঠ বলিতে থাকে, অথব! 
পেম্পিন লইয়। খাতার উপর আঁচড় কাটে--সেইরূপ টাকায় /৪ সের 
দুধ কিনিয়াই গৃহস্থ মনে করেন, ছেলের থাওয়। সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া 
গিয়্াছে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, শিশুর পক্ষে, গোর়ালার ছুধ 


ইনফ্যান্টাইল লিভার 


বিষের স্তায় কাজ করে। অযোগ্য গুহ- লক- 
গণের প্রথম হইতেই কু-শিক্ষা-আরস্ত-হয়” এবং হেই শ্রিক্ষাব্র ফল প্রাকিয়! 


উঠিলে কিছুতেই আর ভবিষ্যতে তাহার সংশোধন চলে না, পেইরূপ 
গোয়ালার ছুধ খাওয়ার ফলে শিশুর যক্কতের যে দোষ ঘটে, শেষে বড় বড় 
ভাক্তারগণও তাহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। 
এক বৎসর. বয়ুম পর্য্যন্ত ছেলেকে _ক্রিছুতেই -থোয়াজার ছধ খাইতে 
দেওয়া, না হয়, ইহাই আমার উপদেশ। আমাদের পরিবারে নানা বিপদ্‌ ও 
হুঃবের দ্বারা এই বহুদদিতা লাভ হইয়াছে_স্থৃতরাং ইহা পু'থিগত উপদেশ 
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নহে। যে সকল ছুধ গোয়াল! সারাদিন বিক্রন্প ন! করিতে পারে, ও 
ফলে বাসি হইয়া যায়, সেই দুধ তাঁহারা কখনই 
ফেলিয়া দেয় না, তাহ কোন উপায়ে রক্ষা করিয়া নূতন 
ছুধের সঙ্গে মিশায়, ইহাই বিষ হইয়! ঈাড়ায়। শুধু জল দিশাইলে এইটা 
বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। গোপকুল কি কি উপায় অবলম্বন করিয়! 
ছুধের বিড়ম্বন! করে, তাহা আমি জানি না,-অনেক বূকম ভন্ুধান কগিতে 
পারি, এইমাত্র) দে সকল গুপ্ত বিদ্ভার মণ্দা জানারও বেশী প্রয়োজন 
নাই। তবে ইহা নিশ্চয়, অন্ততঃ এক বত্মর বয়স পর্যান্ত আপনারা 
কেহই শিশুকে গোয়ালার ছুধ খাওয়াইবেন না । আমি সহরের শিশু- 
দিগের সম্বন্ধেই বলিতেছি, মফঃস্বলের গোয়ালারা মাথার উপর ঈশ্বর 
আছেন, এ কথাটা বোধ হয়, জানে। কারণ তাহাদদেরই কুলে ভগবানের 
শৈশব ও কৈশোর লীল1 হইয়াছিল, এরূপ লিখিত আছে। কিন্তু সেই 
ভগবান্‌ যে নিত্য শিশুরূপে তাহাদের নিকট এখনও ছুগ্বপ্রার্থী, এ কথা 
মনে থাকিলে সহরের গোয়ালার৷ পৃতনা সাজিয়! বিষ ছুধ তাহ!দের মুখে 
দিতে পারিত না। এখন তাহাদের সমাজে নন্দ-যশোদা আর নাই, 
এখন তাহারা পৃতন! ও তৃণাবর্ত প্রভৃতির ন্তায় শিশুফুল-সংহারে সংকক্ 
করিয়! বনিয়াছে। 

যাহা হউক, সাধারণতঃ এক বৎসর পধ্যস্তই ইনফ্যাণ্টাইল্‌ লিভার 
হওয়ার সময়। এই রোগ এরূপ মারাত্মক যে, ইহা! হইলে শতকর! 
৯৯টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গোয়ালার ছপ্ধ এ সময় পরত 
শিশু যেন কিছুতেই না৷ খায়, তাহ! সহরের অভিভাবকগণ দেবিবেন। 
অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, চাকর, গৌয়ালার বাড়ীতে টা 
হাতে যায় এবং তাহার সম্মুখে ছুধ দৌোহাইয়া দেওয়ার কথ! থাঁকে। 
চাকরেরা! অবশ্ত ধর্মপু্র যুধিষ্টির নহে, এবং বেখানে অর্থের লোভ আছে, 


প্লোয়ালার ছধ 
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সেখানে গোত্সাীর মর্গে তাহার একটু আত্মীয়তা স্থাপন কর অতি 
সহজ) স্ৃতরাং উত্তরূপ বন্দোবস্ত একেবারেই নিরাপদ নহে। গরু 
বাড়ীতে নিয়া দুধ 'দোহাইয়া দিয়াছে, অথচ গোয়ালার অমামানত হস্ত- 
চালনার গুঁপ “ভীহারই মধ্যে দুধের নগ্গে কিছু মিশাইয়। লইতে আমি 
দেখিয়াছি) এরূপ অবস্থায় যে কোন বন্দোবস্ত হউক ন! কেন, গোয়ালার 
দগ্ধের উপর কিছুতেই ঘস্থা স্থাপন করা! যায় :না। সম্মুখে গরু রাখিয়া 
দুধ দৌহাইয়! দিবে, এই করারে আমি এক গোয়ালাকে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলাম ও আমার একটি ছেলে চাকরকে সঙ্গে লইফ্! যাইয়া ছধ আনিবে, 
একপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ২৪ দিন গরে ছেলে বলিল, সেই 
গোয়ালার গোয়ালে ৩০13০ট। গরু আছে, গোয়াল-ঘরটা আধার এবং 
যে গরু হইতে ছুধ দৌঁয়া হইবে, তাহা গয়লা! নকলের পশ্চাতে রাখিয়া 
দেয়। ৩০1৪০ট| শিঙ্গনাড়। খাইয়া ও বিপুল-আয়তন গোঁবরের মধ্যে 
হাটিয়া যাইয়। সেই আধারে নির্দিষ্ট গরুর কাছে উপনীত হইতে হইবে।, 
এই দুঃখে বিগলিত হইয়। কাকুতি করিয়। গোয়ালা বলিত, "বাবু, 
আপনি কি করিয়া এই কষ্ট সহ করিবেন? আমাদেরই না হয় পেটের 
দায় সদস্তই করিতে হয়, আপনি এখানে বসুন, আমি দুধ দৌহাইয়া 
লইয়। আমিতেছি।» ভৃত্যবরও কোন অজ্রাত কারণে গোয়ালার পক্ষপাতী, 
মে বলিত, “ন! হন্ন আমি যাই, আপনার আিবার দরকার কি?” 

এক বদর পর্ান্ত শি যদদি-সুস্থ- মাতার স্তন_পায়, তাহা হইলে 
তদপেক্ষ! উৎকৃষ্ট খোরাক তাহার কিছুই হইতে পারে না) তাহা যথেষ্ট 
না হইলে এলেনবারী.১.কি-২ নগ্বর তাঁহার পক্ষে তাল। কিছু যদি বেশী 
বায় হয, তবে মনে করিবেন, ইনফ্যান্টাইল লিভার একবার হইয়া পড়িলে 
কি ভয়ানক বিপদ্‌! তাহাতে ছেলের জীবনসঞ্কট ঘটে ও হাওয়া পরিবর্তন 
ও ডাক্তারের খরচে গৃহস্থ একেবারে বিব্রত হইল পড়েন। অপেক্ষাকৃত 


৪ 


এগ? 





1 


ত 


অন্থতপ্া মা 
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দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষেও এলেনবারী ফুডের খরচ সে তুলনায় অতি সামান্ত 
হইবে । খাহার ঘরে গর আছে, তিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, কিন্ত সহবে 
কচজন গরু রাখিতে পারেন ? স্থানের অভাব, বিশেষ দোর্দগু-প্রতাঁপ 
মিউনিসিপ্যালিটার টুপি-ওয়াল! পরিদর্শ কগণ গৃহস্থের গরু থাকিলে তাহাকে 
অনেক সময় অতি নির্দয় ভাবে ভয় দেখাইয়া থাকেন) অতিস্ক্্ মিউনিসি- 
প্যাল বিধির প্রতোকটি অক্ষর মান্ত করিয়া গরু ৪ কয়জনের ভাগ্যে 
হইতে পারে? 

শিশু বড় হইয়! উঠিলে সর্বদাই.তাহার আহারের সময় মা তার 'উপস্থিত 
থাকা প্রয়োজন। অধিকাংশ সময় মাতা ' তাহাকে কাছে বলিয়া 
থাওরাইয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন ঘরে মাতা এ 
বিষয়ে উদাসীন । রাঁধুনীর হাতেই এই ভার অর্পিতি হইয়া 
থাকে । কলিকাতার বাড়ী-ঘরের পার্থে নানাবিধ ম্বরে ফেরিওয়ালা 
তেলেভাজ! জ্রিলিপি, এক পয়সায় বত্রিশ ভাজা, ঘুগৃনি, মটর-ভাজা, 
পাঁপর-ভাঞ্জ, ফুলুত্রী প্রভৃতি ফেরী করিয়া বেড়ায়; তাহাদের আহ্বান 
অনেক সময় ছেলেদের নিকট ভ্রমর-গুঞ্নের স্ায় মিষ্ট। অনেক সময় 
মিহি-সুরে ঘুগ্নি-দানার ছড়া গাইয়৷ ফেব্রীওয়ালারা শিশুগণের মনোঁহরণ 
করিয়া থাকে । এই সকল বস্ত কিনিয়। খাওয়া ছেলেদের একট। রোগ 
হইয়। ধড়ায় ; বাজারের পচা থাবার খাওয়ারও অভ্যাস অনেকের আছে। 
কলিকাতার শিশ্তবর্গ এইরূপ ফেরিওয়ালার হাতে পড়িলে, তাহাদের আর 
উদ্ধার নাই। এ সকল খাবার শুধু স্থাস্থ্যের হানি করে, এমন নহে, 
উহ্থীতে একেবারে ক্ষুধা! র ক্ষুধা নই ক্র) বালকের এগুলি দিয়া পেট ভরিয়! 
ফেলিলে ভাত খাইতে চায় না। তাহার ভাত না খাইয়া ক্রমশঃ শুকাইয়! 
যা্,.-কলিকাতা সহরে অনেক ছেলে ১৮--২৫ বৎসরের মধ্যে থাইদিস্‌ 
গীড়ায় ভূগিয়। থাকে ; অন্নের ছুভিক্ষবশতঃই অনেক সময় এই ব্যাধির সৃষ্টি 


ফেরীওয়াল। 
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হয়। মটর-কলাই ভাজ] ব1 চিনে-বাদাম ভাঁজ! খাইয়া মোটেই ভাতের 
ক্ষুধা থাকে না)-_ভাত না খাইতে খাইতে ঝাঁলকের-হাঁড় রুহির হইয়া 
গড়ে, এবং কালে তাহার :পেটের অন্থুখ হইয়া টাইফয়েড, জর হয়, 
অথবা থাইসিসের চিহ্ন, দেখা দেঁয়3 কারণ, ক্ষীণজীবিগণের উপরই_.এই 
সকল রোগের আক্রমণ বেশ্ী। 

_. এজন্ত ছেলের। ভাত ঠিকমত খাইল কি না,-_মাতা তাহ! দেখিবেন) 
যদি ভাত না খায়, তবে কেন এরূপটি হইল, 
তাহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে ফেবরিওয়ালার 
সঙ্গে বালকের গু ঘনিষ্ঠতা বাহির হইয়! পড়িবে । ছেলেরা! যখন খাইবে, 
সে সময়ে তাহাদিগকে গালি দেওয়া উচিত নহে, অপরাধী হইলেও সে 
সময়ে মাত। অপরাধ ভূলিয়! মিষ্টমুখে তাহাকে খাওয়াইবেন,__এ কথা বলা 
বোধ হয় নিশ্রয়োজন। দরিদ্রের সংসারে এক হাত। ছধের সঙ্গে এক বাটি 
তাঁত মাথিয়া ছেলেকে বৈকালে খাইতে দিলে, ঘি নামধারী চর্বিতে ভাজা 
লুচি, শিঙ্গাড় ও কচুরী হইতে তাহা ছেলের দৈহিক পুষ্টি-সাধনে বেশী 
সহায় হইবে। থাওয় সম্বন্ধে শির্দিই সময়ের বাঁধাবাধি থাক আবশ্তক। 
অনেক বাঁড়ীতেই এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই । ছেলের! সারাঁদিনই ইতর- 
অন্তর সায় রোমন্থন করিতেছে এরূপ দেখা যায়। নিতান্ত ছোট-শিশুরা, 
যে খাইতেছে, তাহারই দঙ্গে বসিয়া ক্ষুধায় অক্ষুধায় খাদ্য গালে পুরিতেছে। 
অভিভাবকবর্ণেরও কোন জ্ঞান নাই; এই খাওয়া-দাওয়া -করিয়া ছেলে 
গণেশের মত পেট ভাসাইয় দাড়াইয়াছে, অমনি নিজে তৃপ্তির সঙ্গে যাহ! 
থাইতেছেন, তাহার একটা ভাগ শিশুকে কবলিত করিতে দিয়! মায়! 
দেখাইতেছেন। শিশু ছোট-দাদ1, বড়-দাদা, সেজ-দাদা প্রভৃতি সকলের 
সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে খাইতে বদিতেছে ও কতট! ওজনের জিনিস তাহার উদর 
ধারণ করিতে সমর্থ, তাহা নিজেও ইয়ত্ব। করিতে পারিতেছে না, এবং 


থাওয়। সম্বদ্ধে নিয়ম 
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শ্নেহশীল আত্মীয়মণ্ডলীও কেবল খাওয়াইয়াই সুখী হইতেছেন। শিশুর 
পরিপাক-শক্তির একটা দীম! আছে, তাহ! একবারও ভাবিতেছেন লা। 
আমি কলিকাতাঁর ছুই একটি বড় লোকের বাড়ীতে দেখিয়াছি, 
ছেলেদের খাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় ও খাগ্ভের পরিমাণ আছে, তাই 
তাহারা সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। যে গৃহে আঙগিল, তাহারই 
সঙ্গে নির্বিচারে আত্মীপতা করা যেরূপ উচিত হয় না, সেইরূপ নির্দিষ্ট 
থাস্ধ ছাড়া আগন্তক যেখাছ্ আনিল, তাহাকে ই শরীরের মধ্যে স্থান দিতে 
হইবে, তাহা নহে। অনেক জননী দুধ থাওয়াইতে যাইয়া শিশুর হজম- 
শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখেন না) যতটা সাধ্য রোরুগ্যমান শিশুর গলনলীর 
ভিতর জোর করিয়া ঝিনুক দিয়া প্রবেশ 
করাইয়া দিতে থাঁকেন। এতছুপলক্ষে শিশুর 
হাত-পা ছোড়1 ও কানাকাটি যত বাড়িতেছে, ততই তাহাকে জোর কিয়! 
ছধ খাওয়াইবার সঙ্কল্প তাহার বাড়িয়া যাইতেছে; এরূপ মল্লিযুদ্ধের কখনও 
প্রশংসা করা যায় লা। অবশ্ত, এমন অনেক ছেলে আছে, যাহারা সহজে 
ছধ খাইতে চায় না, কিন্তু ছেলেকে সংশোধন কর! ও নূতন অভ্যাস 
লওয়াইবার শক্তিও মাতার আছে-__ইহ1 আমি কখনও অস্বীকার করিতে 
পারি না। অনেক সময় দেখ যায়, এইরূপ জোর.করিয়! ছুধ খাওয়াইবার 
সময় ছেলে দাত বন্ধ করিয়া ছুধ থাওয়ার পথে বাধা দিতেছে, ফলে 
ঝিনুকের সমস্ত দুধ গড়াইয়। তাহার দুই কানে প্রবেশ করিতেছে। 
শিশুগণের কর্ণরোগের এই ভাবে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ন্থতরাং হুধ 
খাওয়াইবার সময় কানে হৃধ না ঢোকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়৷ দুধ 
থাওয়াইতে বদিলে ভাল হয়। একখান! টৌয়ালে বা রুমাল দ্বার! 
অনায়াসে ইহা! নিবাঁরিত হইতে পারে। গুন্গুন্‌ শ্বরে গাঁন করিয়া ঝা 
অন্ত কোনরূপ শিশুর মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে সহজে দুধ খাওয়াইতে 


ছেলেকে দুধ খাওয়ান 
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পারিলে বাড়ীর একটা মন্ত বৃথা কলরব চলিয়! যায়। শিশুধিগকে লইয়া 
এইরূপ চীৎকার ও উচ্চ কলরব যতই কম কর! যায়, ততই ভাল। 
একজন একটি গ্ন বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের পাড়ার একদিক হইতে 
তাহার! ক্রমাগত এক ব্যক্তিকে প্রা্পণ চীৎকার করিতে শুনিতে পাইলেন; 
সে ব্যক্তি খুব চীংকার করিয়া কেবলই বলিতেছে_-“টান্‌ দে-বাকা 
কর, টানিয়৷ উঠা”_-এই অবিরত চীৎকারে কৌতুহল বৃদ্ধি পাওয়াতে 
এবং ভাঁত হইয়া! পাড়ার লোকেরা সেই বাড়ীতে ঝুঁকিয়া৷ পড়িলেন, :এবং 
পমহাশয় কি হইয়াছে” বলিয়। বহুকঠে একেবারে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। 
চীৎকারকারী লজ্জিত হইয়া অতি বিলীতভাবে বলিলেন, “মহাশয়, কিছু 
নয়, ছেলেটাকে “ক” লেখাচ্ছি।” ছেলে লইয়া! এইরূপ অভিনয় ও বুথা 
কলরব ভাল নহে। অনেক সময় আবার জননী তাহার অষ্টম কি নবম- 
ব্ীয়! কন্ঠার উপর ছোট শিশুটির ছুধ খাওয়াইবার ভার দিয়া নিশ্িন্ত 
হুইয়। থাকেন, অনেক সময় পরিচারিকাদের হাতেও এই ভার পড়িয়া 
থাকে । কিন্তু জননী সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। শিশুকে পরিমাণের বে 
ছুধ খাওয়ান হইতেছে | কি না, এবং তাহার | দুই কানে দুধ গৃড়াইয়া 
পড়িতেছে কি না। কোন কোন সময়ে অজ্ঞাত কারণে বাটিতে ছুধ নষ্ট 
হইয়া যায়। হয় ূর্বদিনের ছধধের অংশ বাটিতে লাগিয়াছিল, তাহারই 

স্পর্শে আমিয়৷ ছুধ নষ্ট হইয়। গিয়াছে, কিংবা অন্ত কোন কারণে 
দেূপ ঘটা গড়িগরছে) এইজন্ত শিশুকে ছুধ খাওয়াইবার পূর্বে সর্বদা 
সেই ছুধ পরাদ্ষ। করিয়া লওয়া উচিত। যদি জননী শিশুকে নিজে 
. না খাওয়াইয়। অপরকে দিয়া! এই কাঞ্জ করান, তবে তিনি এই সকন 
বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়। তবে অপরের উপর শিশুর ছুধ 
খাওয়াইবার ভার দিবেন। 

আমি শিশুকালে মায়ের হাতের অনেক চড়-চাগড় থাইক্সাছি। এখন 
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মনে হয়, সে চড় সে থাপ্লড় কত মিষ্ট_-অনেকেই এই ভাবের মাতৃপ্রসাঁদ- 
লাভ করিয়াছেন । যাহার! মাতৃহারা, সেরূপ প্রসাদ পান 
নাই, তাহারা কি দুর্ভাগা ! হয় ত কোন সাধু পুরুষ ভগবৎ 
রুপা সম্যক লাভ করিয়া মনে ভাবিবেন, তিনি যত ছুঃখ কষ্ট দিয়াছিলেন, 
তাহ। মাতৃদত্ত চড়-চাপড়ের মতই তাহার উপকারে আসিয়াছে । এই চড়- 
চাপড় ও মায়ের কথা মনে হইলে মায়ের করুণার কথাই মনে হয়, কিন্ত 
তথাপি আমি বলিতে বাধা, শিশুর প্রহার আমি একেবারেই পছন্দ করি 
না। কেহ কেহ এক বৎসর বয়স্ক ছেলের উপর মা'র-ধর চালাইতেছেন, 
ইহাও দেখা যাঁ়। অবশ্ত, মাতা অনেক বিরক্ত না হইলে এরূপ করেন 
না, মাতাকে স্নেহ শিখাইতে চেষ্টা করার নাম বাতুলতা, ইহা৷ একবার 
লিখিয়াছি। কিন্তু হুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর হস্তচালনা অপেক্ষা নৃশংসতা 
আর কি কল্পনা হইতে পারে? ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই যাহার পিঠে 
মা'রপিটের এপ মুক্তহস্ত পরিবেষণ আরম্ত হয়, সে ছেলের ম্বভাব 
একেবারে বিগড়াইয়া যায়, কয়েকবার জেল থাটিয়। আগিলে যেরূপ 
কয়েদীর আর জেলের ভয় থাকে না, একবার মারধর সেইরূপ শিশুর 
হাড়ে সহিয়৷ গেলে-__সে আর মাঁরকে একেবারেই ভয় করে লা। শিশুর 
গায়ে হাত তোল ভাল নহে, অনেক সময় এইরূপ মারিতে যাইয়া পিতী- 
মাতা বড় বিপদে পড়েন। আমার মামাত ভাই মহেঞ্জনাথ সেন বাহির 
হইতে বিরক্ত হইয়। আসিয়া ঘরে আসিয়৷ দেখেন, তাঁহার একটি ছেলে 
উঠানে পড়িয়া কাদিতেছে ; তখন রাগের ঝোকে তাহাকে একটা কঞ্চি 
ছইড়িয়। মারেন, সেই কঞ্চির ডগা বিধিয়া শিশুর একট! চক্ষু নষ্ট হইয়া 
যায়। মহেন্দ্রবাবু এই ঘটনার কয়েক বদর পর আমাকে বলিয়াছিলেন, 
“দেখ, যদি আনার 'প্রাণ বা ছুটি চক্ষু লইয়। কেহ উহার এঁ চক্ষুট! 'সারাইয়! 
দিতে পারেন, তবে আমি তাহার কেন। গোলাম হই |», শিশুকে আঘাত 


ছেলেকে মার! 
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করিয়া বেণী অনিষ্ট না হইলেও মাত ও পিতার মনে এইরূপ অনুতাপ 
হইতে পারে। কত মাত। স্বীয় হস্তের চড়ের দাগ শিশুর গায় দেখিয়! 
নীরবে কীদিয়। থাঁকেন। গায়ে চড়ের দাগে রক্তচিন্ন ফুটিয়া রহিয়াছে, 
সেই স্থানগুলি ফুলিয়৷ উঠরিয়াছে, তথাপি শিশু প্রহারকর্ত্রী মাতার মুখ 
দেখিয়া আপন! ভুলিয়া! সগ্ভোদ্গত দত্ত বিকাশ করিয়। হাসিতেছে; 
এই দৃশ্ত দেখিলে মাতার মন কিরূপ ব্যথিত হয়ঃ তাহা৷ সকলেই বুঝিতে 
পারেন। 
শিশুর মনে যদি স্েহজনিত ভয় থাকে, তবেই তাহার উন্নতি হয় । এমন 
মা অনেক আছেন, ধাহার চক্ষের ইঙ্চিত নিদারুণ প্রহার অপেক্ষা ছেলেকে 
বেশী সংশোধন করে ; এইরূপ এক ম! তাহার চার বছরের ছেলেকে কোন 
অপরাধের জন্ত সামান্ত একটি চড় মারিয়াছিলেন। বালক ভয়ে নীলবর্ণ 
হইয়। গিয়াছিল ও তক্তাপোষের নীচে মড়ার মত হইয়া ভয়ে লুকাইয়াছিল) 
তার পর ম! যখন হাত ধরিয়। টানিয়া আনিলেন, তখন সে মায়ের মুখের 
দিকে চাহিতে পারিল না, “মা” “মা বপিয়। কীদিয়। তাহাকে জড়াইয়া 
ধরিল। কত মাতাঁকে দেখিয়াছি, ছেলেকে কাঠের চেলা দিয়! নিষ্ঠুরভাবে 
মারিয়াছেন, অথচ তাহাতে তাঁহার কোন ভয় হয় নাই) যতই মার খাই- 
তছে, ততই সে বিগড়াইয়। গিয়াছে । এরূপ জননীর! অনেক সময় ছুঃখ 
করিয়া বলিয়া! থাকেন, “বল, আরকি করিতে পারি? উহাকে কেবল 
গ্রাণে মারি নাই,__যেনপ মারিয়াছি, বদি তাহ! দেখিতে ! তথাপি ত উহার 
ংশোধন হইল ন11” আমরা বলিব, ম| ঠাকৃরুণ, উহ! আদবেই সংশোধনের 
পথ নহে, আপনি রাস্ত! ভুলিয়া গিয়াছেন, মায়ের হাতে সংশোধনের এক 
অমোঘ অস্ত্র আছে-_তাহ। মাতৃ-ন্সেহ । আপনি তাহা ছাড়িয়। গুরুমশায়গিরি 
আরম্ভ করিয়াছেন। বেতের লাঠি ক্ষয় হইয়। যাইবে, কিন্তু ছেলের কোন 
উপকার হইবে ন7। আপনার হাতের অন্কুলিগুলি ব্যথা পাইবে, কিন্তু 
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ছেলের ব্যথা বোধ আপনি একেবারে নষ্ট করিতেছেন । সর্বদা যে ছেলেকে 
প্লুর দুর” করা! হয়, যাহাকে সর্বদ] বলা হয়, তুই কোন কর্মের 
নহিম্‌্»* তাহার আত্মসন্মান-জ্ঞানের গোঁড়া কাটিয়া! ফেল! হয়) সে 
ছোঁট ছোট অপরাধ হইতে ক্রমশঃ গুরুতর অপরাধের পথে চলিতে থাকে । 

আদল কথা, যিনি বিচার করিবেন, তাঁহার বিচার-বুদ্ধি আগে স্থির 
হওয়া দরকার । ছেলেকে মারিবার পূর্বে তিনি একবার নিজের মনের 
দিকে লক্ষ্য করিবেন। যদি তখন বোঝেন যে, তিনি নিজে রাগিয়াছেন, 
তখন তিনি আর ছেলের গায়ে হাত তুলিবেন না) কারণ, তখন তিনি নিজে 
অপরাধী হইয়াছেন,_-তিনি অপরকে বিচার করিবার অযোগ্য হইয়াছেন 
যদি নিজে রাগিয়া না থাকেন,শুধু ছেলের হিতই-মথন_আ্হার বিলের 
লক্ষ্য, তখন তিনি তাহাকে মিষ্ট কি রুষ্ট যাহা উচিত বোধ করেন, তদ্রপ 
বাঁবহার করিতে পারেন। নিজে ব্রাগিলে তিনি এমন একটা ইন্দ্রিয়ের 
বশীভূত হইলেন-__যাহার চক্ষু-কর্ণ নাই ) সেই পশুভাব লইয়া শিশুকে শিক্ষা 
দিতে গেলে সে শিক্ষা ছেলে লইবে কেন? 

অনেক বালক শিষ্টাচার বলিয়। যে একটা! জিনিষ আছে, তাহা জানে 
না। তাহার পিতার কোন বন্ধু, আত্মীয় বা বাহিবের কোন ভদ্রলোক 
বাহিরে ডাকাডাকি করিতেছেন, বালককে বাড়ীর 
কর্তীর কথ কি অন্ত কোন কথ৷ জিজ্ঞাস করিতেছেন, 
সে দিকে মনোযোগই দিতেছে না, কিংবা! অর্থশুন্ত-দৃষ্টিতে একবার তাঁকাইয়া 
কোন অসঙ্গত ভাবের উত্তর দিতেছে । যাহাতে ছেলেরা বিনীত হয় এবং 
ভদ্র ব্যবহার শিখে, তজ্জন্ত পিতামাতার চেষ্ট। কর! উচ্চিত। বাহিরের কেহ 
আদিলে বালক সম্মানের সহিত তাহার কথা শুনিবে ও যদি কোন প্রশ্ন 
করিতে হয়, "তবে আপনি কাহাকে চান? এই ভাবে তাহার উদ্দেশ 
জিজ্ঞাসা করিবে । কাহারও নাম জিজ্ঞাসা করা শোভন নহে--তবে সে 


শিষ্টাচার 
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এই ভাঁবে জিজ্ঞাসা করিতে পারে,__“আপনার সম্বন্ধে আমি কি বলিব?” 
বয়সে বড় ব্ক্কিদের প্রতি আগে যে একট! সম্মান দেখান হইত, এখনকার 
শিশুরা তাহ! মোটেই জানে না। আমরা যখন এগ্টান্স ক্লাসে পড়িতাম 
তখন একজন এল্‌, এ, পাশ মাষ্টারকেও আমর বিদ্ভার জাহাজ বলিয়া মনে 
করিতাম। তাহার কাছে কথ। কহিতে হইলে কত বিনয় ও ভয়ের সহিত 
কথা কহিতাম। এখন এণ্টণন্স ক্লাসের ছাত্র একজন এম্‌, এ, পাশ 
মাষ্টারেরও বিস্তার দৌড়ের সমালোচন! করিয়া থাকে, এবং তিনি কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় ভাল শিখিতে পারেন নাই, হয় ত ক্লাসে বমিয়াই তাহাকে 
তাহা প্রকাগ্তভাবে শুনাইয়! বাহাছুরী দেখাইয়া! থাকে । বিনয়ের এই 
অভাবে আমাদের সামাজিক শৃঙ্খল] একবারে নষ্ট হইয়। যাইতেছে। অর্বা- 
চীন ছেলেদের অকাল-পক্কতা, সর্ব্ববিষয়ে সমালোচনা চেষ্টা, নিজের বুদ্ধির 
অস্কুর হইবার পূর্বের বুন্ধিমান্‌ ও গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তিদিগের টিকি ধরিতে 
যাওয়া,__-এই সমস্ত ছুর্লক্ষণ সমাজে ঝড় বেশী পরিমাণে দেখা যাঁইতেছে। 
ধন্থের প্রতি উদ্বাহীনতার দন্ত একজনের প্রতি তক্রি কমি! যাইতেছে 
এবং ছেলের! দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে। আমি বেদী চাপিয়া বসিয়া গুরু- 
গিরি করিতে চাহিতেছি না*_-আনি শুধু এই বলিতে চাই, শিশু প্রথমতঃ 
মাতাপিতার ছুয়ারে আসিয়। ধাড়াইয়াছিল ; তাহার চবিত্রটি যদি পিতামাতা 
গড়িয়। দেন, তবে গৃহের বাহিরেও তাহ! উপাদেয় থাকিবে । কেবল উপ- 
দেশ-কথা বলিলে তাহ৷ গ্রান্থ হইবে না । চশমাচোথে দাড়ী নড়িয়া যে সকল 
লোক চাণক্য-নীতি আবৃত্তি করিতে থাকেন, তাহাদিগকে দেখিয়া অনেক 
সময়ে শিশুর প্রাণ চমাকয়া উঠে ; সেরূপ ভাবে ভয় দেখাইয়া নীতিপথে 
লওয়ার চেষ্ট! বিড়ম্বনা । শিশু যে সকল স্থানে ব্যবহার ও শীলতার ত্রুটি 
দেখায়, সেখানে তাহাকে মিষ্ট কথায় কিরূপ করিতে হইবে, তাহাই বুঝাইয়! 
দিলে উপকার হুইবে। 


৫৯ গৃহস্তী 
অনেক বাড়ীতে শিশুরা দেশলাই লইয়া খেল! করিয়া থাকে । ছেলের 
হাতে দেশলাই দেওয়া আর তাহার মৃত্যুবাণ দেওয়া একই কথা । আমার 
এক নিকট-আত্মীয়ের ছেলেকে তাহার জনক-জননী রোজ একটি করিয়। 
দেশলাই লইয়। খেলা. পয়সা দিতেন,__দেশলাই কিনিতে। সে কাপড় 
চোপড় পরিয়! দেশলাইয়ের কাঠি একটি একটি 

করিয়া জবালিত ও ফু দিয়] নিবাইত, তাহার সেই ফুৎ্কারে কাঠির আগুন 
নিবাইবার সময় যে হাসিব রেখা মুখে ফুটিত, তাহা দেখিয়া জনক-জননী 
আনন্দে গণিয়া বাইতেন। সে ছেলের পরিণাম যে কি হইল, তাহা! আর 
বলা নিশ্রয়োজন। “শিশুকে আমরা নিজের! পুড়াইয়। মারিলাম” বলিয়। 
যথন তাহার জনক-জননী কাঁদিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের অনুতাপ ও 
শোকে পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল। ছেলে যদি কাণিসে হাটে, কি রেলিংএর 
উপর চড়ে, তবে তাহার কান মলিঞা-_দরকার হইলে আরও শক্ত শাসন 
করিয়া, শোধব্রাইয়া লইবেন । না লইলে একদিন বাড়ী শুদ্ধ কান্নাকাটি 
পড়িয়া যাইবে। দেওয়ালীর দিন অনেক. ছেলে আলো জালাইতে ও বাজী 
পোড়াইতে যাইয়া মৃত্যুমুথে পতিত হয়ঃ সে দিন. গৃহস্থ সতর্ক 
থাকিবেন। 
_. শিশুগণের উপরই ভবিষ্যতে পৃথিবী-পরিচালনার ভার; ইহারাই 
ভবিষ্যতের সমাজ-নেতা, বিচারক, শিক্ষক এবং ধর্মগুরু ; ইহার অবহেলার 
সামগ্রী নহে; ইহার! শুধু মাতাপিতার স্নেহ পাইবার প্রত্যাণী নহে-_ ইহার! 
পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যাইয়া কি অভিনয় করিবে, বাড়ীর আঙ্গিনায় তাহার মহড়া 
দিতে শিখিবে। ধে ঘোর শকত্রতাক্প বা লোভে পৃ্িবী মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত 
হইয়া! উঠে, মাতার ক্রোড়ে বসিয় শিশু সেই নিষ্ঠুরতার দীক্ষা প্রথম গ্রহণ 
করিতে পারে; আবার যে পুণ্যে অসীম স্নেহের বিনিময়ে শূলে বিদ্ধ 
হুইয়াও সাধু ক্ষমার সহিত বলেন, “হে পিতঃ ! যাহারা আমাকে 
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মারিতেছে, তাহাদিগকে তোমারই অজ্ঞান সন্তান বলিয়া মাপ 
করিবে,” সেই শিক্ষাও বাঁলক মাতার করুণ দৃষ্টি ও ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহার 
হইতে প্রথম শিখিতে পারে। মাতা শিশুর ইহকাল ও পরকালের 
সহায়। 


একান্নতুক্ত পরিবার 


আজকালকার সভ্যতায় একান্ভুক্ত পরিবারের আদর্শ ভাঙ্গিতে 
বসিয়াছে, উহ! টল্টলায়মান । 

কিন্তু ভাঙ্গা! সহজ, গড়া শক্ত । আমাদের একান্নভুক্ত পরিবার এই 
সমান্জের অনেক অভাব পুরণ করিয়া থাকে। 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে আমাদের সেই অভাব 
মিটিবে কিমে? ধরুন, ৫০২ টাঁক1 বেতনের এক কেরাণী বৃহ পরিবারের 
দায় হইতে আত্মরক্ষ। করিবার সঙ্কল্ল করিয়া স্ত্রী-পুত্ত লইয়! স্বতন্ত্র হইয়া 
পড়িল। তাহার স্ত্রী অস্ুস্থা কিংবা অসমর্থ। হইলে তাহাকে রীধুনী রাখিতে 
হইবে, ছেলেদিগকে দেখিবার জন্ত ও পীড়িতার সেবা-শুশ্রষার জন্ত লোক 
রাখা চাই। এরূপ বিপদ্‌ তাহার বৎসরে একবার ছুইবার নহে, বহুবার 
আপিবে,__কারণ, বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে অস্থখ-বিস্থথ ত লাগিয়াই রহি- 
যাছে। এরূপ অবস্থায়ঞ্তাহার আয় দাস-দাসী ও রীধুনীর বেতন দিতেই . 
কুলাইবে না। ত৷ ছাড় সংসারের যাবতীয় খরচ ও ডাক্তারের ফি ও” 
ওষধের দাম ইত্যাদি সেকি করিয়া কুলাইবে? 

বিলাতে স্ত্ী-পুত্র লইয়া! লোকে ভিন্ন হইয়া থাকে, সেখানে বড় বড় 
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চিকিৎসালয় আছে। সন্তান হইবার পূর্বে সেইখানে বড় বড় লোকেরাও 
তাহাদের স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়! থাকেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সন্তান কোলে 
লইয়া স্বামীর কাছে ফিরিয়।! আসেন,-ন্ত্রী, পুক্র, কন্তা কিংবা নিজের 
অন্থুথ হইলে অমনই চিকি২সালয়ের শরণ লইয়া! থাকেন। সেই নকল 
চিকিৎসালক্ন সর্বাঙ্গ পুর্ণ, তাহাতে থাকার, চিকিৎস। ও শুশরষাদির যেরূপ 
সুন্দর ব্যবস্থ! আছে, বড় বড় ধনীর গৃহেও সেরূপ হইবার উপায় নাই। ষে 
অবধি সুস্থ থাকা যায়--সে অবধি গৃহ, কিন্তু অনুস্থ হইলেই চিকিৎসালয়। 
মাতাপিতা৷ সেখানে শিয্পরে বদিয়া শিশুদের শুশ্র্ষ। করেন না, শিক্ষিত ধাত্রী 
ও ডাক্তীরগণের উপরই সেই ভার। 
গৃহের পশ্চাতে এই বিশাল আয়োজন থাকায় তথাকার লোকের 
আত্মীয়ম্বজন ছাড়িয়া স্্রী-পুভ্র লইয়া সংলার চালাইতে পারেন। বিপদের 
সময় তাহাদের কোনই বেগ পাইতে হয় ন1। 
আমর! একা ্তুক্ত পরিবারের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম, কিন্তু বিপদের 
সময় আমাদধিগের ধরিবার লক্ষ্য নাই। দ্বাতব্য চিকিৎসালয়ে শিশুদিগকে 
পাঠাইতে কোন্‌ ভদ্র পরিবার সম্মত হইবেন? ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যাহার! 
আত্মীদিগের পায়ের শব পাইয়। সরিয়। পড়েন, তাহার কি করিয়া সন্তান 
হইবার প্রাক্কালে দাতব্য-চিকিৎসালয়ে যাইবেন? আমাদের পল্লীতে পল্লীতে 
নগরে নগরে তাহার ব্যবস্থাই বা কোথায়? যে প্রচুর অর্থ দ্বারা এই নকল 
বৃহৎ ব্যাপার সাধারণের চেষ্টায় হইতে পারে, তাহা এ দেশে কোন কাবেই 
হুইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। | 
এ এইজন্য আত্মীয়-স্বজন লইয়া আনাদের ঘর-কর্না। তাহাদের কেহ ব 
অকর্্মা, কোন কাজই করে না, তান খেলিয়।, বাণী বাজাইয়া। বেড়ায়) 
জনাথ। দুর আত্মীয় বিধবা! হয়ত তাহার বিবাহ যোগ্য। কন্তা। লইয়া! আপা- 
ততঃ গলগ্রহের মত হইয়া আছেন ? ভিনি জপের মালায় অঙ্গুলি ঘুরাইতে- 
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ছেন ও আতপ-চাউল, কাচকলা নাড়াচাড়া করিস্রছেন। অনেক সময় 
বিবাদের কথায় সমস্ত! পুরণ করিয়া! এ পক্ষ বা সে পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
দেখাইতেছেন ) কিন্তু যখন গৃহিণী পারিলেন না; তখন তিনি একাই একশ 
হইয়। রাঁধিতেছেন ) আমিম্ব পাকের রান্না সারিতে "সারিতে বেলা হেলিয়। 
পড়িয়াছে, তার পর প্রসন্ন-মুখে নিজের উনানে আগুন ধরাইতেছেন। ষে 
ছোঁড়া তান খেলি, বাঁশী বাজাইয়া কাল কাটাইতেছিল, সে বাড়ীর 
কাহারও অস্থখের সময় রাত্রে তিনটার সময় ডাক্তার ডাকিয়! বেদানা-দাড়িম 
কিনিয়া আনিয়া অনুগত ভূত্যের স্তায় সমস্ত কাজ গ্রফুল্লমনে করিতে 
লাগিল,_কোন পরিবারে কেহ মর্িলে এইরূপ অকর্ম্মা লোকেরাই শব- 
দাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে । বিপদের সময় 
দেখা যায়_-ইহার! গৃহস্থের কিরূপ বন্ধু! অজঙ্্ 
টাকা খরচ করিয়া ভাল অবস্থার লোক যাহ! না করিতে পারে) নিঃস্বার্থ- 
ভাবে ইহারা তাহ করিয়। থাকে, ইহাদের দ্বার যে নকল উপকার পাওয়া 
যাঁয় তাহার তুলনাক্স ইহাদের পাছে খব্ুচ অতি সামান্ত। 

স্থতরাং গৃহস্থালীর পক্ষে একান্নতুক্ত পরিবারের একটা দরকার আছে, 
তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি বড় মানুষদের কথ! বলিতেছি 
না, তাহাদের অর্থ থাকার দরুণ অনেক সুবিধা হইতে পারে, তাহার! 
একানভুক্ত পরিবারে শৃঙ্খণ গ্রহণ নাও করিতে পারেন? কিন্তু মধ্যবিত্ত 
অবস্থার লোকের তাহ ছাড়া উপান্ব কি? ফলে দেখ! যায়, কেহ কেহ 
নিজের সহোদর ও সহোদরাকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়দিগকে লইয়া 
দ্বতন্ত্র হইয়। আছেন । সেই সকল আত্মীয়ত। যদি বেশী মিষ্ট হয়, তবে ক্ষতি 
কি? একতাবে একারভূক্ত পরিবার ভাঙ্গিয়া অন্ত ভাবে তাহার পত্তন 
দেওয়া হইল, এই মাত্র! পিতামাতার সম্পর্কিত আত্মীয়ের যে স্বাভাবিক 
দ্েহ আছে, শ্বশুর-বাড়ীর লোকের তাহা ততটা থাকিবার কথ। নহে; 


অকর্মার কাজ 


৬৩ গৃহশ্রী 
এইজন্য একত্র থাকিতে হইলে নিজ বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে একত্র থাকা 
বেশী সুখের হয়, তাহাতে স্বগৃহের সম্মান অটুট থাকে এবং বংশগত প্ররুতি 
ধারাবাহিকরূপে রক্ষিত হয় ॥ 

আমি এ পর্যান্ত এ সম্বন্ধে যাঁহা লিখিলামঃ তাহা সকলই আধিক লাভ- 
ক্ষতির হিসাব দেখাইয়া । কিন্তু এই ব্যাপারে একটা সাত্বিক দিক্‌ আছে। 
বহু আত্মীয়ের সঙ্গে একত্র থাকায়, যে আত্মত্যাগ, ক্ষমা! ও উদার ভাবের 
চর্চ। করিতে হয়__তাহাতে মানুষ উন্নত হয় ও ভগবানের বেশী সম্মুখীন 
হয়। কোন কোন সংসার ভোগের, কোন কোন সংসার ত্যাগের । শুধু 
পতি পুত্র লইস়! ধাহার। সংসার করেন, তাহারা যে ত্যাগশীল হইতে পারেন 
না, এ কথা! আমি বলিতেছি না। কিন্তু 
যৌথ-পরিবারই সেই ত্যাগের প্ররুত ক্ষেত্র । 
যেখানে ত্যাগ নাই, উচ্চ ধর্্মভাব নাই, সেখানে যেন কেহ যৌথপরিবার 
গড়িবাঁর বিফল প্রয়াস না পান। আমি এরূপ দেখিয়াছি যে, এক বাড়ীতে 
পিতা-নাতা এক উনানে রাধিয়। খাইতেছেন, এবং তাহাদের মধ্যেও সর্বদ। 
কলহ হওয়ার দরুণ তাহারাও মধ্যে মধ্যে উপবানী থাকিতেছেন। বড় 
পুক্র ও তীহার স্ত্রী এবং শিশুগণসহ এক বাড়ীতেই আর এক উনানে 
রধিয়া থাইতেছেন। মধ্যমের আর এক উনান এরং এই সমস্ত পরিবার- 
ময় খুনোখুনি ঝগড়া চলিতেছে ; কখন এক ভ্রাতার ঝি অপর ভ্রাতার 
খাওয়া-দাওয়া কিংবা চলাফেরা সম্বন্ধে আলোঁচন। করার দরুণ হঠাৎ দেখা 
গেল, সেই ভ্রাতা -আসিয়া তাহার মাথ! ফাটাইয়! রক্তারক্তি করিতেছেন 
বাড়ীময় পুলিস আদিয়া' সকলের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছে। অবিবাহিত 
সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা কথনও বা জোন ভ্রাতার নিন্দা করিয়া মধ্যম ভ্রাতার 
প্রাণপ্রিয় হইয়া তাহারই সংসারে কিছু অন্ন-জল পাইতেছেন, কখনও 
মধ্যম ভ্রাতবধূর হঠাৎ কোন দোষ আবিষ্কার করিয়া তাঁহ! সর্বসমক্ষে কীর্তন 


একত্র থাকায় বিপদ্‌ 


খৃহত্ী ৬৪ 


করার দরুণ ক্ষমা-গীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গ্রীত হইয়া! তাহাকে হাতে ধরিয়। টানিয় 
আনিয়! বলিতেছেন, “তুই ওখানে আর যাঁস্‌না, আমারই মধ্যে খা” 
কখনও বা সেই কণিষ্ট ভ্রাতা--সত্য কথা বলার দরুণ-_উ্য় ভ্রাতাকর্তুক 
তাড়িত হইয়! কাগারীবিহীন নৌকার স্ঠায় ঘুরিয়া ঘুরি শেষে পিতামাতার 
উনানের পার্থে আপিক়্া বদিতেছে। কোন আত্মীয় যদ্দি সেই বাড়ীতে 
গিয়াছেন, তবে মহাবিপদ তিনি কাহার ঘরে খাইবেন? তিনি যে গৃহ 
আশ্রয় করিবেন, সে গৃহ হইতে অপরাপর সংসারের লজ্জাকর কেচ্ছ 
তাহাকে শুনিতে হইবে, তাহ! শুনিবার জন্য দাস-দাঁনী কান পাতিয়। আছে। 
তাহার! যথাস্থানে সেই সংবাদ পৌছাইয়া দিতে বিলম্ব করিবে না, ফলে 
সেই আত্মীয়ের আগমন উপলক্ষে এক সমরানল প্রজ্বলিত হইয়। উঠিবে। 
স্বয়ং গঙগ। আপিয়াও নিবাইতে পাঁরিবেন না। এক পরিবারে ৭০ বৎসর 
বয়স্ক বৃদ্ধ পিতার বাহু তাহার ৩৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র এমনই জোরে কামড়াইয়! 
দিয়াছিল যে, পিতা তজ্জন্য পুলিসকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন এবং পুক্রবর 
ক্ষমা-প্রার্থনাপত্র কোর্টে সর্বসমক্ষে পাঠ করিয়া অব্যাহতি পায়। দর্শক 


ও শ্রোতৃমগ্ডলীর উচ্চ পরিহাম ও হান্তের কারণ পিতা-পুত্র সেই উত্তেজনার 
সময় বুঝিতে পারেন নাই। 


আমর! যৌথ-পরিবারের পক্ষপাতী হইলেও যেখানে নৈতি রূপ 

প্রবল এবং এবং যেখানে ন_দিবারাত্র এরূপ অভিনয় হয়, সেখানে একত্র থাক! 
শ দবারত্র এরূপ অভিনয় হয়, সেখানে একর 

কখনই অনুমোদন করি না । পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে মনুস্যত্বের বিকাশ 

এক থাকা কোথা নব হইয়াছে, যেখানে ক্ষমা ও ত্যাগ সংসারকে 
কোথান্প অসম্ভব শোভন ক রী 


শুভফল দৃষ্ট হয়। ধাহারা নিজের ন্থুখ অপেক্ষ! 
পরের সুখ কিসে বেশী হয়, তাহাই চিন্তা করিতে পারেন, ধীহারা। ক্ষমা ও 
দয়ার ছারা পরকে আপন করিয়া! লইতে পারেন, তাহারাই এক ছত্রের 


৬৫ ্‌ গৃহশ্রী 
তলে বাঁস করিবার যোগ্য । প্রাচীনকালে ধরমবদ্ধি-প্রাভাঁবে সমাজের 
লোকের! সেই যোগ্যতা লাভ করিতেন। ব্বামায়ণ তখন সমাজের আদর্শ- 
গ্রন্থ ছিল। পিতার একট মুখের কথার জন্য পুত্র সকল সম্পত্তি ছাড়ি 
দিতেন, ভ্রাতাকে সেবা করিয়াই কনিষ্ঠ মনে করিতেন, তাহার অক্ষয় 
্ব্গলাভ হইবে; প্রতৃকে সন্ষ্ট করার তুল্য বড় কার্ধ্য ভৃত্যের কিছু ছিল 
না। এই কথা আসরে থোলের বাঞ্ধের সঙ্গে বাজিয়া উঠিত; কথক 
মহাশয় নানা ছন্দে ইহ! স্বক্নকরগ্রাহী করিয়া! শুনাইতেন ; পল্লীর যাত্রার দল 
এই তত্বের অভিনয় করিয়া শ্রোতার হৃদয় গলাইয়া দ্রিতেন। সুতরাং 
যেরূপ তরুকুঞ্জের মধ্যে গৃহটি ছায়া-শীতল হইয়। থাকে,_ গৃহ-ধন্ম এই 
সকল প্রভাবের ছ্বার৷ সেইরূপ স্নিগ্ধ হইয়া থাকিত। এখন সে সকল 
প্রতীব নাই; যে সুত্রের বন্ধনে আত্মীয়দের সঙ্গে একযোগ হইয়! 
থাকিতে পারা যাইত, উদার ধর্শবুদ্ধি ভিন্ন সে সুত্র পরিচালন! 
করিবে কে? 

কিন্তু এই আদর্শটি যাহীতে রক্ষা পায়,__তজ্জন্ত আমাদের চেষ্টা করিতে 
হইবে। অলসতীর প্রশ্রয় না দিয়াও যৌথ-পরিবার বহু স্বগণের সমবেত 
চেষ্টায় দীড়াইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন ধর্মম-ভাবের সঙ্গে এখনকার 
কর্মের আদর্শের যদি যোগ করা যায়-_-তবে ত্যাগের ভিত্তির উপর 
ঈাড়াইয়া যৌথ-পরিবার পুনরায় নব-জীবন লাভ করিতে পারে। 

এখনও নিষ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ-পরিবারের উত্কৃষ্ট ভাবগুলি 
মধ্যে মধ্যে দেখ! যায়| স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন 
মহাশয় কোন এক পরিবারের চিকিৎনা করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে 
যাইয়। দেখেন, প্রায় একশত লোক একত্র 
| আছে, তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। 
সকলেই একরূপ থান, একরূপ পরেন। তাহাদের গ্রীতি দেখিয়া! কবিরাজ 


আদর্শ যৌথ-পারবার 


গৃহপ্র ৬৬ 


মহাশয় বড়ই আনন্দ লাভ করেন; বাড়ীর কর্তী ভোল1 মহেশ্বর ; কে 
তীহাকে কর্তা বলিয়া বুঝিবে? কে খাইল, কে ন! থাইল--কাহার 
চিকিৎসার দরকার, কাহার কি টাকার দরকার, ইহাই তিনি দেখিতেছেন 
সকলের তহবিল এক ; তাহা কর্তীর হাতে,_ অথচ কর্তী নিজের সুখ 
একবারটিও ভাবেন না। কবিরাজ মহাশয় গৃহ-কর্তীর জামাতাঁর চিকিৎ- 
সার অন্ত আহুত হইয়াছিলেন,_পার্থে অল্পবয়স্কা স্ত্রী বসিয়া শুশ্রাষা করিতে- 
ছিলেন। কবিরাজ মহাশয় কর্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন «এ মেয়েটি কি 
আপনি দৌজ-বরে দিয়াছেন? জামাতার বয়স একটু দেশী দেখিতেছি।” 
কর্তী বলিলেন, “দৌজ-বরই বটে” এবং মৃহ্ম্বরে বলিলেন, “সে কথা 
আপনাকে গোপনে বলিব ।৮ তাঁর পর কবিরাজ মহাশয়কে নির্জনে বলিলেন, 
“আমার মেয়েটি মারা। গিয়াছে, কিন্তু জামাই চিরকাল আমাদের সংসারে 
আছেন, তাহার মায়া আমরা ছাড়িতে পারি নাই এবং তিনিও আমাদিগকে 
ছাড়িতে সম্মত নন, এজন্ত কি করি, তাহাকে আর এক বিয়ে দিয়ে সেই 
স্ত্রীকে এখানে রাখিয়াছি। স্ত্রীটি লক্ষ্মী, সে আমার মেয়ে বই কি?” এই 
বিপুল সংসার চালাইবার পক্ষে কর্তার ইঙ্ষিতই মূল-মন্ত্র। যেরূপ কোন 
বৃহৎ পাদপকে আশ্রয় করিয়া! ছোট ছোট তরু-গুল্ম ও লতা! বিকাশ পাঁয়, 
তাহারই শ্নেহগুণে শতাধিক লোক সেইরূপ আবদ্ধ, বহু আত্মীয় একত্র 
থাকায় ষে ত্যাগ স্বীকার ও গ্লীতির দরকার, তাহান্র চিত্র আমর এদেশ 
ভিন্ন কোথায় দেখিব? স্বামী-স্ত্রী একত্র থাকিয়াও অনেক স্থলে ঝগড়া 
করে। পিতা-পুক্রে মুখ দেখা-দেখি নাই,_-অথচ এক বাড়ীতে আছেন । 
এমন দৃশ্তও যেমন বিরল লে, তেমনি যৌথ-পরিবারে পূর্ণত্যাগ ও ধর্মভাবও 
আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। আমাদের কোন্টি অনুকরণীয়? 
আমরা কোন্টি ছাড়িয়া কোন্টি ধরিব? আমরা সর্বদা স্বার্থের 
মধ্যে ভুবিয়া থাকিব, না, নিঃম্বার্থ হইব? আমর! কেবল নিজের 


৬৭ গৃহশ্রী 
থাগ্ধের জন্ত লাঁলাফ়িত হইব না পরকে খাওয়াইব? আমরা নিজেকে 
শুধু স্ত্রীপুজের মধ্যে বিলাইয়া দিব, না বৃহৎ সংসারের 
সেবার নিযুক্ত থাকিয়া! আমাদের যিনি প্রাণের প্রাণ, 
তাহারই সেবার যোগ্য হইব? 
যদি সামাজিক হূর্গতি এরূপ হইয়া থাকে যে, ধীহারা মাতার এক 
উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, সংসারে তাহারা আর কোনরূপেই এক স্থানে 
বপিয়৷ খাইতে পারেন না, একের হঃখে অপর আর ছঃখিত হন না,_-বরং 
হাসপাতালে যাইবেন, বরং খণ করিয়া ভৃত্যের সংখ্যা বাড়াইবেন, তথাপি 
তাই ভাই ঠাই ঠাই হইবেন, কিছুতেই একত্র থাকান্ন স্বীকৃত হইবেন না; 
তাহা হইলে যাহা মন্দের ভাল, তাহারই ব্যবস্থা হউক,--এ সম্বন্ধে আমর 
আর কি বলিতে পারি! 
মহিলাগণের নিকট আমার এই নিবেদন, অনেকে আপনাদের উপর এ 
সম্থদ্ধে সকল দোষ চাপাইয়া থাকে । যদি উপার্জন-শীল স্বামীব্র অকন্মা 
দুইটা ভাই থাকে, তাহার! কি গৃহিণীর স্সেহের কোন দাবীই রাখে না? 
বার্থ রতা যাহারা নিজে অযোগ্য, তাহাদিগকে একটু স্েহ দেখাইলে 
তাহারা! কত অনুগত হয়! সংসারের নিজের মুখের দিকে 
যিনি অতিরিক্ত পর্ধা- করিবেন, ঢুখ তাহার পাছে পাছে_যাইবে। নিজের 
শিশুরা যাহা খায় ও পরে, ভ্রাতার শিশুরাও যদি তাহাই খায় পরে-_অথচ 
যদি সকলে সত্যবাদী, পরছঃখ-কাতর চরিত্রবান হইবার শিক্ষা পায়,_তবে 
তাহারা সমাজের ভূষণ হইবে। একট! সন্দেশ নিজের ছেলে বেশী খাইতে 
পারিবে, বা বিলাতী ধুতি না পরিয়া মুল্যবান্‌ দেশী একখান! ধৃতি পরিবে-_ 
ইহাই কি প্রকৃত লাভের বিষয়? এই লাভের আশায় ঈশ্বর যাহাকে 
ভাই করিয় পাঠাইয়াছেন,__তাহাকে গ্ৃহত্যাগ করাইতে হইবে, যাহাকে 
জননীরূপিনী ভগব্তী এ সাইয়া তাহার ম্নেহময় হম্তদবার! এক থাল! 


দলা পবন অজ ০০ 
পল শপ পাতিল গা পাপ 


কর্তব্য কি? 


গৃহত্র ৬৮ 


তে খাইছি দে পথে পিছ উপ কে আর 
আমি নিজে নান! খা দ্বার! উদ্র-তৃপ্তি করিব; এরূপ জদন্ত স্বার্থ 
কিভ তাল ?. 
". এখনকার দিনে বন্থলৌককে একত্র খাওয়াইবার সংস্থান অনেকের 
নাই) কিন্তু নিজের বছ ছেলে হইলে তাহাদিগের কোন একটি ত্যাগ 
করিবার ইচ্ছা! কেহ করেন না)__সেইরূপ যাহাদের কোন গতি নাই, 
দেবতা যাহাদের সঙ্গে এক সংসারে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহারাও কি পরি- 
ত্যাগের সামগ্রী? আমরা পরিশ্রম করিয়। উপার্জন করিয়া থাকি এবং 
ভাবি ষে, সংসার আমর নিজেরা চালাইতেছি; কিন্তু নংলার বাহার কৃপ। 
ছাড় অচল হয়, এবং যে ব্যক্তি নিজে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের জন্ত কাদে, 
তাহার কানায় ভগবানের আন টলে, তিনি সেই সংসারের ভার নিজের 
হস্তে লন। 

একান্নতুক্ত পরিবারের আত্মবীয়গণের জন্ত যে ছুঃখ ও ত্যাগ সহিতে 
হয়, তাহা! কখনই গৃহিণী-_ স্বামীর কানে তুলিবেন না। সকল ছেলেকে 
সমান চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিবেন। শিশগুগণ সংসারের কিছুই জীনে না, 
তাহাদের সম্পর্কে ভেদ-বুদ্ধি দেখান উচিত 
নহে। নিজের ছেলের উপর অবস্ত স্নেহ 
সমধিক হয়,_সেই গভীর ভালবাস। গ্রকান্তে 
দেখাইবার প্রয়োজন নাই, বাহিরে ন! দেখাইলে মাতৃত্েহ কমিবে না _ 
সমুদ্রের কোন ভাট! নাই। অথচ প্রকাশে সমস্ত শিশুদের প্রতি সমান 
ব্যবহারে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন বেশী দৃঢ় হইবে, এবং একজনকে 
অপরে ঘ্বপা করিতে শিখিবে না।--বা৷ একজন আদরের ভাগ বেশী পাওয়াতে 
অপর সকলের মুখ ছোট হইয়। যাইবে ন। 

একাপ্নভূক্ত পরিবারের পরম্পরের মধ্যে কাহারও কোন দোষ ঘটিলে 


একত্র থাকার অনুকূল 
কতকগুলি নিয়ম 


৬৯ ৃ গৃহপ্রী 


তাহার অবর্তমানে সেই দোষের আলোচনা করা সঙ্গত নহে। দ্বভাবতঃ 
রাগের সময় যে কথা হয়, তাহার ঝাঁজ থাকে ) তাঁর পর সেই কথা যদি 
তৃতীয় ব্যক্তির মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া আলোচ্য ব্যক্তির কানে পৌঁছার, 
তাহা হইলে তিল বড় হইয়া তাল হইয়। পড়িবে । এই জন্য যাহার সম্পর্কে 
যে কথা বলিতে হইবে, তাহাকে বলাই ভাল। অপরাধী ব্যক্তিকে ম্নেহের 
এরূপ বোঝে যে, তাহার কথা লইয়! বাড়ীতে একটা জটল! হইতেছে, তবে 
সে নিজের অপরাধ ভুলিয়া! বাগিয়া যাইবে। এই ' জন্য যৌথ-পরিবাররূপ 
জাহাজ সংসার-সমুদ্রের উপর ভাঁসাইতে হইলে কর্ণধারগণ অসাক্ষাতে 
আলোঁচনারপ ঘূর্ণাবর্ত হইতে উহাকে রক্ষা করিবেন। এই আলোচনা! 
হইতেই গৃহ-বিচ্ছেদের স্থত্রপাত হয় । ঝি, চাকর কি নিজের ছেলেদের 
মধ্যে প্রথমতঃ এইরূপ সমালোচনা আরম্ত হয়, তার পর গৃহস্থ গৃহিণীর মুখে 
সেই আলোচনার সার সংগ্রহ করেন। যাহাদের বিষয় লইয়া আলোচনা- 
হয়, হাজার গোপনে হইলেও তাহারা তাহ! টের পায়, এইভাবে মনাস্তর 
ঘটে। তখন একের দৌষ অন্যে বাঁড়ীইয়া বলিতে থাকে, এই অসাক্ষীতের 
আলোচনায় ক্রোধ ক্রমশঃ জমিয়। উঠে। তার পর সামান্ত কোন কথ 
লইয়! বড় বড় ঝগড়া বাধিয়া যায়। যেমন ভিতরে নালি লাগিলে ঘায়ের 
উপর গুকাইলে কি হইবে? সেইরূপ ভিতরে যদি বিদ্বেষের স্থষ্টি হয়, 
তবে অপরের চেষ্টায় সাময়িক সন্ভাবের ভাথ রাখিলে কি লাভ হুইবে? 
কোন সময় ছুই শিশুর সামান্ত মারামারি উপলক্ষে কোন অভিভাবক অভি- 
ভাবিকার ক্ষুদ্র মন্তব্য এরূপ প্রবলাকার ধারণ করে যে, শেষে উকীল 
ডাকিয়। সেই পৈশাচিক ব্যাপার সম্বন্ধে মন্ত্রণা লওয়! হয়--এক ভাই 
অপরকে কিরূপে জব্ষ করিবে, তাহারই প্রীপাস্ত চেষ্টা হয়। এট! 
সকলেরই জান! আছে যে, কুরক্ষেন্ত্র-যুদ্ধের মত একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড এই- 


সি 


ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল,-_স্থতরাং আদালতে ষে প্রত্যহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র 
এই ভাবে নিত্য নিত্য সংঘটিত হইবে-_তাহাতে আশ্চর্ষ্যের বিষয় কি? 

শকুনি মহাশয়দের চেষ্টায় এই সকল ব্যাপার ক্রমশঃ ফীপিয়া উঠে, 
তখন শকুনি মহাশয়ের এক এক পক্ষের প্রাণাপেক্ষা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন। 
পরের দোষ আলোচনার ফলে এইরূপ যে 
আত্মীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহা! হইতে জঘন্ত কিছু 
কল্পনা করা যায় না । শকুনি পুরুষজাতীয়ই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, 
ত্তাহাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া! উচিত নয়। যৌথ-পরিবারের যে যাহার 
দোষ দেখিবে, তাহাকে সম্মুখে ডাকিয়া শাসন করিবে। ম্েহেরু শৃসুন 
সকলেই মাথায় করিয়া! লইতে প্রস্তত। গুরুজনের দোষ দেখিলে যতট। 
সহিতে পাঁরা যায়, তাহ সহিবে। “যে "যে সহে সে বুহে” ইহাই প্রবাদ কথ! । 
যে নীরবে সহা করে, তগবানের স্িদ্ধ' চক্ষু গোপনে তাহার হৃদয়ের দিকে 
্স্ত থাকে । যখন অসহ্থ হইবে, তথন তীহার পায়ে পড়িয়া ছুঃথ 
জানাইবে। তখন তাহার দয়া হইবে। যৌথ-পরিবারের সুখ-শান্তি 
বর্গীয় জিনিষ; উহ সকলের হৃদয়ের নির্মলতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের 
উপর ঠীড়াইয়া থাকে । ইহা যখন পূর্ণ শোভায় বিকাশ পায়, তখন 
ইহাকে একাস্ত স্বাভাবিক বলিয়! মনে হয়, কিন্তু এই ফুলের বাগান একটা 
ফুৎকারে উড়িয়া! যাইতে পারে । বিদ্বেষের কীট টুকিলে ছুদিনে ফুলগুলির 
গোড়া কাটিয়। ফেলিবে। 

যৌথ-পরিবার রক্ষার আর একটা প্রধান উপায় চিত্ত-সংঘম। হঠাৎ 
রাগিয়া মানুষ এমন কাজ করিয়। বসে ষে, প্রীতির বন্ধন সমস্ত একচোঁটে 
ফস্কিয়৷ যায়। আমার এক বন্ধু বলিয়াছেন, যখন 


তাহার রাগ হইত, তখন তিনি-এক-_হইনি-একসত 


প্ধাস্ত গণিতেন ॥ রাগের নময় অপরের দোষগুলি বৃহৎ হুইয়া চোখের 


শকুনির চেষ্টা 





চিত্ত-সংঘম 
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সামনে ঠেকে, এবং স্তা় অন্তায়ের একট! বিরুতি যুক্তি মাথার মধ্যে প্রবেশ 
করে; সেই যুক্তির মধ্যে নিজের দোষের চিন্তা আদৌ থাকে না; কেবল 
পরের কাধ্য-সমালোচনার চেষ্ট। থাকে । নিজের কর্তব্য কি? এই 
প্রকৃত কথ।টির থেই হারাইয়! যখন কোন লোক কেবল পরের দোষের 
চিন্তা করে, তখন সে তাহার কর্তব্য-নিরূপপের একেবারে অযোগ্য হইয়! 
পড়ে । আগে তাহার মন স্থির করা আবস্তঠক | রাগের সময় এক হইতে 
একশত পর্যন্ত গণিলে এই সময়ের মধ্যে ঝড় অনেকট। শান্ত হইয়া যায়, 
হৃদয়ের বিকার অনেকট1 ঘোঁচে, তখন কথ বলিবার যোগ্যতা কতকটা 
লাভ হইতে পারে। ঠিক রাগের মুহুর্তে কথ! বলিলে জিহ্বা অসংযত 
হইবে, এবং এমন সকল বাক্য উচ্চারণ করিবে, যাহার জন্ত পরিণামে 
অনুশোচনা করিতে হইবে। আমার বন্ধু অপেক্ষা আমি একটু বেশী দূরে 
যাইতে চাই । রাঁগ হইলে অন্ততঃ দুই তিন ঘণ্ট1 পরে সেই কথ! মাথায় 
আন! উচিত। আমি পরকে গালি দেব, ইহা অপেক্ষ! দুর্নীতি আর কি 
হইতে পারে? শিশুর মৃত্যু হইলে ম! ভালবাসিয়া তাহাকে যে সকল 
গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহ। ভাবিলেও তাহার কত কষ্ট হয়। যেখানে 
ভালবাস নাই, সেখানে গালাগালি দেওয়ার আমাদের কি অধিকার থাকিতে 
পারে! যে গালাগালি দেয়, যদি প্রকৃতই কেহ তাহার উপর অন্যায় 
করিয়া থাকে? তথাপি সে লোকের সহানুভূতি পায় ল1। পরকে জিহ্ব! 
দ্বার! পীড়ন করা আমাদের অন্তায়। যিনি জিহবা দিয়াছেন ও কথা 
শিখাইয়াছেন, তিনি কাঁলই আমার কথা বলিবার শক্তি হরণ করিতে 
পারেন। যাহাদের উপর প্রভূত্ব করিতেছি, বা যাহার। নীরবে আমার 
অত্যাচার সহা করিতেছে, আমাদের দশ। কাল তাহাদের অপেক্ষাও শতগুণে 
হীন হইয়! যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়কে আঁমরা 
কখনও রাগিতে দেখি নাই; আমি একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
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ছিলাম। “আপনি কথনও রাগেন না, এরূপ সংষঘম কিসে পাইলেন ?” 
তিনি বলিলেন, “আমি কখনও কাহারও কাছে কিছু প্রত্যাশ। করি না) 
এইজন্য যে যাহা করুক, আমার কিছুতেই রাঁগ হয় না।” আপনার! 
অনেকেই সক্রেতিসের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ কথনও বাগিতে 
দেখেন নাই। কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করিলেন, তীহাকে বাঁগাইতে পারেন 
কি না। তাহার! সন্ধান করিয়া! জানিলেন, সক্রেতিম ভাল বিছানা না 
হইলে শুইতে পারেন.না। চাকরকে ঘুস দিয়] তাহারা একদিন বিছানাট! 
অপরিষার করাইয়া! রাখিয়া! দিলেন; সক্রেতিস্‌ পরদিন চাঁকরকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “বিছানাষ্্র$অপরিার ছিল, ভাল করিয়া ব্রাথ নাই কেন?” 
চাকর বলিল, “কাজের তাড়ায় সে উহা করিয়া উঠিতে পারে নাই 1” 
দ্বিতীয় দিনও বিছানার প্রতি কোন বত্ত লওয়া হয় নাই, সক্রেতিস্‌ আবার 
তাহার কারণ জিজ্ঞামা করিলেন, চাকর যা হো'ক একটা কৈফিয়ৎ দিল। 
কিন্তু তৃতীন় দিন চাঁকরের অনুতাপ হইল, সে সক্রেতিসের পায় ধরিয়। 
ক্ষমা চাহিল এবং বলিল, তাঁহাকে রাগাইবার জন্য চেষ্টিত বন্ধদের প্ররো- 
চনায় মে এরূপ করিয়াছে, কিন্ত রাগাইতে পারে নাই। সক্রেতিস্‌ বলি- 
লেন, “তুমি আমার উপকার করিয়াছ, থারাপ বিছানায় গুইতে আমার 
অভ্যাস হইয়! গিয়াছে ।” কোন কোন স্ত্রীলোক হয়ত কাহারও উপর 
রাগিয়া, সে রাগ বাহিরে সামলাইয়া লইলেন, কিন্তু তখনই স্বীয় নিরপরাধ 
শিশুটির পৃষ্ঠে বিষম কিলচড় মারিয়া! মনের ঝাল মিটাইলেন। যাহার 
উপর ব্াগিয়াছেন, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিলে মনে করিবেন যে এ 
কিল প্ররুতপক্ষে শিশুর উপর পড়ে লাই, তাহারই উপর পড়িয়াছে। এই 
সকল অভিনয় হইতে একান্নতুক্ত পরিবারের লোকেরা সতর্ক থাকিবেন। 
কারণ, এইরূপ শিশুর প্রহারে একা ভুক্ত পরিবারের ভিত্তি অনেক সময় 
নাড়া পড়িয়া! থাকে । 
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গৃহিণী পরিবেশনের সময়ে লক্ষ্য রাখিবেন,_সকলে সমান ভাবে 
পাইতেছেন কি না? কলকাতার কোন রাঁজা তাহার কর্মচারী ও 
আত্মীক্লগণের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতেন, তাহারা যাহা খাইতেন, 
তিনি নিজেও তাহাই খাইতেন। সম্প্রতি তিনি মার! গিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার এই উদ্দারতায় স্বজন ও কর্মর্চারিগণ 
তাহার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা বলি- 
বার নহে। নিজের ছেলে ও অপরের ছেলের মধ্যে মিষ্টান্নাদি বিতরণের 
সময় অনেক গৃহিণীই একটু পার্থক্য দেখাইয়া! থাকেন। একানভূক্ত 
পরিবারের পক্ষে এই আচরণ ভাল নহে। তাহার এই পক্ষপাঁত সেই 
সকল শিশু লক্ষ্য করিয়। থাকে, তাহাদের জনক-জননীরাও উহা ব্যথার 
সঙ্গে অনুভব করেন। নিজের ছেলের মাছ কিংবা মিষ্টাক্সের ভাগ বেশী 
হইল, দেবরপুক্র বা ভাগিনেয়র1 কম পাইল, এই বিসশ ব্যবহার শিশুর! 
কিছুতেই ভোলে না। তাহারা ইহাতে মর্মান্তিক কষ্ট অশ্থুভব করে, 
ষদিও এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাহারা কোন কথা বলে না। আমার খন 
আট বৎমর বয়স, তখন আমি আমার খুব নিকট আত্মীয় কোন ব্যক্তির 
বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সে বাড়ীর গৃহিণী অতি উদার্-চেতা, নিজের ছেলে 
পরেব্ু ছেলে তাহার নিকট সমান ছিল; অন্ততঃ আহার করিতে বসিয়া 
আমরা তাহার ছেলেদের সঙ্গে কোন পার্ধক্যই অনুভব করিতাম না। 
একদিন তিনি আমাকে ও তাহার ছেলেকে খাইতে ডাকিয়। ছুইথানি থাল! 
আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন, তখনও থাস্ভ পরিবেশন করেন নাই। 
আমাকে যে থালাখানা দিয়! গেলেন, তাহা ভাল, নিজের ছেলেকে একটা! 
ভাঙ্গ। থাল! দিয়াঁছিলেন, বল বাহুল্য, ইহা ইচ্ছাকৃত নহে। হাতের 
সামনে যাহ! পাইয়াছিলেন, যে নিকট, তাহাকে তাহাই দিয়াছিলেন। 
পরিবেশনের সময় তীহার কার্ধ্যান্তরে ডাক পড়িল, তিনি স্বীয় দেবর-পত্ীকে 


সমদৃষ্ট 
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পরিবেশন করিতে বলিয়! চলিয়া গেলেন। দেবর-পত্বী আসিয়াই আমার 
থাঁলাটি ভাল ও বাড়ীর ছেলের থালাটি ভাঙ্গ। লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_ 
“ওগো, এই ভাঙ্গা! থালাটা ইহাকে কে দিয়াছে?” এই বলিয়া সেই 
ভাঙ্গা থালাট। ঘুরাইয়। আমাকে দিলেন, ও ভাল থালাখানা তাহার সম্মুখে 
রাখিলেন। যদি প্রথমে ভাঙ্গ। থালা পাইতাম, তবে কিছুই মনে হইত 
না? কিন্তু এইরূপ বিসদূশ আচরণে আমি এরপ ক্ষুপ্ন হইয়াছিলাম যে, আজ 
এই দীর্ঘকাঁল পরেও আমার সেই কথাটি মনে আছে। 
একান্ুভুক্ত পুরিঝারে সখে-স্বচ্ছন্ছে থ]কিতে বু প্রুত্যেক 
বিষয়ে নিজের ইচ্ছাকে দমন রুরিতে-হয়॥ ইহাতে কষ্ট হইতে পারে, 
কিন্তু ধাহারা স্থগৃহ্ণী, তাহারা কোন কষ্টই অনুভব করেন ন1) স্বাভাবিক 
উদ্দারতার গুণে তাঁহারা সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, বাড়ীর 
সকলের প্রতি ভালবাস! হইতেই আপন1-আপনি চিত্ত-সংযম অভ্যাস হইয়! 
যায়। শ্বগণ এবং ভৃত্যেরাও তাহার কন্মঠতা, ত্যাগ ও সকলের প্রতি 
সমান দৃষ্টির দরুণ মুগ্ধ হইয়। সেই সংসারে বাঁধা পড়িয়া থাকে। 
আগেকার দিনে ঘরে ঘরে সেইরূপ লক্ষ্মীর! ছিলেন। তাহারা উলে 
টুপি বুনিতে জানিতেন না, ব1 ফাঁ্টবুক হইতে দু-ছতর ইংরাজী পড়িতে 
জানিতেন না, কিন্ত তাহারা বাড়ীর সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন 
এবং সকলকে ভালবাসিতেন ) তাহারা ক্ষুধার সময় অন্ন দিতেন, গালাগৃ'লি 
দি! বিদা্.কুবিতেন না) বাঁড়ীর কাহারও কোন কষ্ট হইলে তাহা ধার মুখ 
চির নত দেখিয়। বুঝিতে পারিতেন এবং আদর ও. উপ- 
মছিলাগ্নণ দেশে দেই ব্যথ! ঘুচাইতে চে চেষ্টা করিতেন; 
থাইবার ভাব দেখিয়! বুঝিতে পারিতেন কাহার 
কি অন্থুথ করিয়াছে, এবং কে কোন্‌ জিনিস খাইতে ভালবাসে, তাহ! হয় 
ত সেই ব্যক্তি নিজে যতটা না জানে, গৃহিণী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী 
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জানিতেন। শ্রাস্ত বক্তিকে তাহারা থাটাইতেন না) যে ছঃখ পাইয়। আসি- 
য্লাছে, তাহাকে তাড়া দিতেন না) যে একটু শাস্তির জন্ত গৃহে ফিরিত, 
তাহাকে দ্বিগুণ অশাস্তির মধ্যে ফেলিতেন না । তাহার সরল কথায় দোষ 
দেখাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন ন1) যে অন্তায় করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত 
শাসন করিতেন, কিন্তু অন্ায়রূপ শাসন করিতেন না; যে শাসনে বিগড়া- 
ইয়! যায়, সে শাসন করিতেন না ) এবং যে আদরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ 
মাটা হয়, সেরূপ আদর দেখাইতেন না। ভীড়ার-ঘরের তাহারা লক্ষ্মী 
ছিলেন, রান্নাঘরের তাহারা অন্নপূর্ণা ছিলেন, এবং পরিবেশনকালে 
তাহারা দয়ানয়ী ছিলেন । তাহারা নিজের সখ খুঁজিতেন না; 
নিজের ছুঃখকে যতটা সরাইয়। রাখা সাধ্য, তাহা রাখিতেন, এবং 
পরের ছুঃথকে নিজের ছুঃখের মত মনে মনে করার দরুণ সকলকে 
আপন করিতে পারিতেন। আমি কি থাইব, কি পরিব, ও সেক্রার 
বাড়ীর গহনার ফদ্দি কিরূপ হইবে, বাঁজারে নূতন ধরণের কোন্‌ 
বছুমূল্য সাড়ী আসিয়াছে, স্বামীর কাছে দিনরাত্র তাহারই বায়না 
ধরিয়া থাকিতেন না। বাড়ীর সকণে সুখী হইলেই তাহার সুখী,হইতেন। 
সকলের সেবার প্রাণপণে নিজেকে নিবেদন করিয়া দিয়া__সেই সেবাস 
সকলে সন্ত্ট হইলে তাহারা তাহাই সর্বাপেক্ষা বেশী পুরষ্কার মনে 
করিতেন। স্বামীর প্রতি' ভালবাসা লইয়া তাহারা আড়ম্বর করিতেন 
না, সেই প্রেম একাস্তভাবে গুপ্ত থাকিত; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে 
তাহাদের অপুর্ব, প্রেম ধরা পড়িয়া যাইত, নিজের ছেলেদের নিদারুণ 
শোক উপেক্ষা করিয়! বিবাহের সময় যেরূপ নববস্ত্র পরিস্।। সিন্দুর মাথায় 
দিয়! স্বামীর পার্খে ঈাড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ নুতন বস্ত্র পরিয়। সিন্দুর-মাথায় 
স্বামীর মৃতদেহের পার্থ অগ্নি-শয্যা আশ্রয় করিতেন। বৈধব্যেও তাহারা 
পাতিত্রত্য ও ধর্মের কঠোরতা অবলম্বন করিয়! ভগবানের চত্গে আত্ম- 
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সমর্পণ করিয়া যে উন্নত জীবন দেখাইতেন, তাহার তুলনায় এখনকার 
নভেল-পড়ায় উৎপন্ন মনের সাময়িক উত্তেজনাগুলি একাস্ত থেলে! মনে 
হয়। তাহার! সারাদিন পরিশ্রম করিয়া রান্না ও পরিবেশনাদি করিয়া 
তৃতীয় প্রহর বেলার পর খাইতে বসিতেন, এমন সময় অতিথি আসিল-_ 
আর নিজের ভাতের থালাটি ধরিয়া, তাহাকে... দিয়া হাঁমিযুখে উপ্রবাস করিয়া 
রহিজেন, হয় ত তাহা. বাড়ীর..কেহুই জানিল না _.কিন্তু যিনি লোকের 
কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, এ সকল স্ত্রী-জাতির উপর অত্যাচারের 
কথ, ইহাতে প্রশংসার কথা কি আছে? পুরুষের যে একাস্ত স্বার্থপর, 
ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেখানে বাধ্য-বাধকতা নাই, এবং 
প্রেমের জন্য কষ্ট স্বীকার করা হয়, সেখানে যে কষ্ট, তাহা তপস্তা । 
তাহাতে জীবন উন্নত হয়, সেই কষ্ট খুব বেশী হইলেও তাহা! অসহনীয় হয় 
না, কারণ, তাহ1 স্নেহ-মমতাঁর কষ্ট । স্সেহের জন্ত মা কিনা করিয়া 
থাকেন? তাহাতে কি তিনি কষ্ট বোধ করেন ? বরং তাহা সুখের, সেই 
সেবাতে আমাদের জীবন সফল হয় এবং উহ! আনন্দময়ের কাছে 
আমাদিগকে লইয়। যায়। যিনি বৃহৎ সংসারে মাতৃরূপিণী তিনি মাতার 
মতই স্নেহের সহিত বুক পাতিয়া সেই সংসারের ছুঃখ-কষ্ট সহিয়া থাকেন। 
একান্নভূক্ত গৃহস্থালীর পক্ষে দহর হইতে পল্লী-জীবন উপযোগী। 
সহরে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ কখনই খুব একট! ফীীক] জায়গা পাইতে পারেন 
না। ক্ষুদ্র বাড়ীতে অনেককে লইয়া থাকার সুবিধা 
হয় না। সহরে যুড়ি-মুড়কির চাল লাই) সকলের 
জন্ত ভাল জল-থাবারের ব্যবস্থা করা সহজ হয় না। তাহা ছাড়া পচ1 চিব 
ঘি বলিয়। খাইতে হয়, তাহাও অগ্রিসুল্য । টাকায় /৪ সের দুধের 
অনেকটাই জল, কিংব। তদপেক্ষ। স্বাস্থ্যের হানিকর দ্রব্যের মিশাল। 


সহর ও পলী 


৭৭ গৃহশ্রী 
একটু কোথাও যাইতে হইলে ট্রামভাড়া, পোঁষাক-পরিচ্ছদও কতকটা 
সভ্যতব্য রকমের করিতে হয়, জুতা না হইলে একদণ্ডও চলে না। 
বছলোক একজ্র এক বাড়ীতে থাকিলে পীড়িত বাক্তির পক্ষে অনেক সময় 
বড় অন্ুুবিধ। হয়। তাহার জন্য কোন পৃথক্‌ ব্যবস্থা হইতে পারে না, 
এবং দিন-বাত্র অজজ্্ ব্যয় করিয়া গৃহস্থ এরূপ কাহিল হইয়া পড়েন যে, 
বাড়ীর সকলের দিকে মোটেই নজর রাখার সময় এবং সুবিধা পান ন1। 
স্থুতরাং অনাদরে থাকিয়া ছেলেরা ফেবিওয়ালার নিকট হইতে মটরভাজা 
ও চিনা-বাদাম খাইয়! ক্কুধা-নিবৃত্তি করে, এবং ভাত খাইল কি না খাইল, 
ইহার একটা খোঁজ-খবর রীতিমত ন! হওয়াতে তাহার! ভগবানের কৃপামাত্র 
আশ্রয় করিয়া বয়সের দরুণ বাড়িয়া উঠে; নানাবিধ পীড়া তাহাদের 
জন্য অকাল-মৃত্যুর কণ্টক-শধ্যা প্রস্তত করিয়া রাখে। তাহার পর 
অভিভাবকগণের মনোযোগের ক্রুটির ফলে তাহার কুদলীর সঙ্গ লাভ করিয়া 
ভাবী জীবনে দস্থ্য, তক্কর ও হীন্চরিত্র হইবাঁর সুযোগ করিয়া লয়। 

সুতরাং সহরে বহু-স্থগণ-পরিবৃত হইয়৷ থাকার সুবিধা মধ্যবিত্ত 
অবস্থার লোকের পক্ষে ভালরূপ হয় না। পল্লী-জীবনই যৌথ-পূরিরারের 
উপযোগী । তথায় অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীই অন্ততঃ ছুই বিঘা লইর়!। 
গরু রাখিবার ব্যবস্থা সহজে হয়, তরীতরকারী ও গাছের ফল অনেক সময় 
বাড়ীতেই পাওয়া যায়, পুকুরের মাছও গৃহস্থ পাইতে পারেন। খোলা- 
জায়গায় ব্বজনগণ লইয়া! থাকার অসুবিধা নাই। এখনও অতি অব্পব্যন়ে 
পল্লীগ্রামে সংসার চালান যায় । তথায় জমির দাম এত সন্ত যে, খানিকটা 
জমি লইয়া! ফল ও তরীতরকারী জন্মাইতে পাঁরিলে তাহা লাভের হয়, 
কিছু ধেনো জমি সঙ্গে থাকিলে চা”লের জন্য ভাবিতে হয় না। 

কিন্তু অধিকাংশ পলী লোকের উপেক্ষায় একরূপ বাসের অযোগ্য 
হইয়া আছে। বাঁশের ঝাঁড় ও ডোবাগুলি মশকের স্থায়ী রকমের বাঁসাবাটা 
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বলিলে অতুযুক্তি হয় না। জঙ্গল পরিষ্ার করার কোন ব্যবস্থা নাই। 
জ্ঞাতির সঙ্গে মামলা করিতে যাইয়! যাহার! ঘরবাড়ী বধ! দিয়া টাক1 ধার 
করিতে পারেন, তাহারা বাড়ীর পার্থে নর্লবকুণ্ডের মত ডোবাটি পরিক্ষার 
করিবার কথা উঠিলে, পয়সার অভাব জানাইয়। থাকেন। অনেক গৃহস্থের 
বিস্তর জমি পড়িয়া আছে, তাহা ঘোর অরণ্য হইয়া আছে; কিন্তু অনেক 
সময় গৃহস্থ তাহা বিক্রয়ও করিবেন না, পরিষ্ষারও বাথিবেন লা বা! তাহাতে 
রায়ংও বসাইবেন না। ইহীদ্দিগকে কর্তব্য শিখাইবার জন্য আইন প্রস্তুত 
করা আবশ্তক | ইহীারাই ম্যালেরিয়ার চির-সহায় ও আশ্রয়দাতা। পুর্বে 
প্রত্যেক গৃহস্থই পুকুর কাটাইতেন, 'পানীয়-জলের ব্যবস্থার জন্য রাজ! 
প্রজা সকলের সমবেত চেষ্টা ছিল। এখন যে পুকুরগুলি আছে, তাহার 
জল পরিফার করিবার ব্যবস্থা! কেহ করিবেন না; এ অবস্থায় অনেক পল্লী 
ষে ছুরবস্থার চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে, ইহা আর একটা বিচিত্র 
কথা কি? 

কিন্ত আমাদের বাঁচিয়৷ থাকিতে হইলে, পল্লী-জীবনই অবলম্বন করিতে 
হইবে। সহরের বৈছ্যতিক আলে। আমাদিগের পথ উজ্জ্বল রাখিবে না, 
সহরের ট্রামে আমাদের গন্তব্য স্থির হইবে না) রঙ্ঈমঞ্চের অভিনয় ও 
বায়স্কোপে আমাদের জীবনে প্রকৃত স্মৃর্তি ফিরিয়া পাইব না। আমাদের 
মেয়েরা যদি এ কথ! বুঝেন, তবে আমাদের ইহা! বুঝিতে দেরী, হইবে ন1। 
তীহারা সহরে থাকিতে চাহেন বলিয়া আমর! সহরে আদিয়াছি। তাহার! 
বদি এই সকল আমোদ ও আপাততঃ স্থবিধাগুলির মোহে অন্ধ না হইয়া 
পল্লীর গৃহস্থালীকে বরণ করিয়া লন, তবে পল্লীতে ভদ্রলোকগণ ফিরিয়া 
যাইবেন এবং পল্লীগুলির অবস্থা ভাল হইবে। তাহা হইলে আমরা খাইয়। 
বাচিব এবং আমাদের ছেলেরা দীর্ঘাযুঃ হইবে। ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে 
গ্রামগ্ডলিকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহ! হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি 


৭৯ গৃহ 


স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দেখিয়াছেন। তিনি একক যাহা করিয়াছেন, 
পল্লীবাসিগণ একক্র হুইয়। তাহা! করিতে পারেন। আমরা যদি এ বিষয়ে 
ত্বপর না হই, তবে কখনই বাচিয়! থাকিতে পারিব না| সহরে বাস 
করিয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নানারূপ হূর্গতি প্রাপ্ত হইতেছেন, অথচ 
বিলাসের মোহে হূর্গীতিকে তুর্গীতি বলিয়। মনে করিতেছেন না । পল্লীবাঁসি- 
গণের মধ্যে ধাহারা উপাঞ্জন করিবেন ও লেখা-পড়া শিথিবেন, তাহাদের 
সহরে থাকিতে হইবে, কিন্তু পারিবারিক জীবনের কেন্ত্রভূমি পল্লী থাকিবে, 
এই ব্যবস্থা করা ভাল। 
পাড়াগায়ে মেয়েদের চলাফেরার কোন অস্তথবিধা ছিল না, এখনও 
নাই। পল্লীবাসিনীরা কলসী কাখে লইয়! নদীর ঘাটে অনেকট| হাটিয়। 
যান, এ পাড়া হইতে ও-পাড়ায় তাহাদের সর্বদা গতি- 
বিধি) তাহাদের লজ্জার খুব একট! অতিরিক্ত বাড়া- 
বাড়ি নাই। পথে অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে ত্তাহার! একটু ঘোম্টা! 
টানিয়। সরিয়। দীড়ান, এই পর্য্যন্ত । ইহা ছাড়া উৎসবও কোন ক্রিয়া 
উপলক্ষে মেয়ের হাঁটিয়া এ বাড়ী ও বাড়ী যাতায়াত করেন ও গৃহকর্মের 
অনুরোধে বাড়ী-সংলগ্ন ক্ষেত্রাদির পরিদর্শনও নিজের! করিয়। থাকেন। দ্রংস্থ 
ভদ্রঘরের মেয়ের! পা গরুর রাখালি করিতেও দ্বিধ৷ বোধ করেন না। 
চর হরললেল চি  পিগ্রবের পরী, এ 
উপমায় কিছুমান অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই। উন সমস্ত গতিবিধি 
ছুই একগাঁনি-ঘরের মধ্যে আবদ্'। বাহিরে স্বাধীনতার বড় বড় 
বক্তৃত! চলিতেছে, কিন্তু সহরের স্ত্রীলোকদের মত পরাধীন জীব কল্পনা করা 
যায় ন। উপর হইতে কখনও কখনও সিড়ি ভাঙ্গিয়! নীচে নামা এবং 
দিবারাত্রি প্রায় সমস্ত সময়ই এক ঘরে পড়িয়। থাক, ইহাতে তাহাদের 
শরীর সকল প্রকার গতিবিধির সুবিধা থোয়াইয়া কিরূপ ব্যাধি ও 


মেয়েদের চলাফেরা 





গৃহশ্র টি 
আলন্তের জীবন্ত মুর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনীরা৷ সকলেই 
জানেন। 

ধাহারা শিশুকালের পর জীবনে হ্াটিলেন না, তাহারা কিরূপ 
অস্বাভাবিক হইয়া পড়িলেন, ইহা! বুঝিতে বিলগ্ব হইবে না। এই সকল 
স্ত্রীলোকের সন্তানেরা যে জন্মাবধি বাতরোগে কষ্ট পাইবেন ও পঙ্গু হইয়া 
পড়িবেন-__তাহা সহজ-সিদ্ধ কথ! । আমাদের পারিবারিক জীবন এইভাবে 
চলিলে, প্রতি গৃহ বাত-রোগের হাসপাতাল হইয়া ঈ্াড়াইবে; স্বভাবের 
এইরূপ প্রতিকূলতা কখনই জীবনের লক্ষণ নহে। অথচ সহরের চারিদিকে 
অজ্ঞাত লোকের বদ-বাস থাকায় স্ত্রীলোকের গতিবিধি বর্তমান হিন্দু- 
সমাজের নিয়মান্ুসারে অধিক স্বাধীন কর! যায় না। 

এই নকল কারণে মেয়েরা যদি পল্লী-জীবনের পক্ষপাতী হন, তবে 
আমাদের সমাজের মঙ্গল। পল্লীগ্রামের অস্ুবিধাগুলি কি ভাবে দুর 
করিয়! উহাদিগকে বাসযোগ্য করা যায়, তাহা এখন স্ত্রীপুরুষের একত্র 
হইয়া! ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। বড় লোকদের সম্বন্ধে আমার কথাগুলির 
বেশী সার্থকতা না! থাকিতে পারে। তাহারা সহরের উপরই চার পাঁচ 
বিঘা লইয়! বাড়ী ও তাহার আঙ্গিনার পত্তন দিয়াছেন; এবং মেয়েদেরও 
গৃহপিঞ্জরের রেলিং বা ড় ধরিয়া! দিনরাত থাকিতে হয় না । তবে পল্লী- 
জীবন হইতে দূরে থাকিয়। তাহারা দেশের লোক সম্বন্ধে এবং দেশীয় সমাজ 
হইতে এরূপ ভাবে বিছিন্ন হইয়া পড়েন যে, অনেক সময়েই তাহারা দেশের 
কোন কাক্ষেই লাগেন না। তাহারা পল্লীগ্রামে থাকিলে তাহাদের প্রকৃত 
পদ্দ-গৌরব তাঁহারা বেশী বুঝিতে পারেন,__কারণ, তাহাদের সেই স্থানেই 
রাজত্ব, সহরে তাঁহারা নামে মাত্র রাজা বা বড় লোক। পল্লীগ্রামে যদি 
বড় লোকেরা থাকিতেন, তবে পল্লীর অবস্থা আজকাল আর এরূপ খারাপ 
হইত না। 


৮১ গৃহপ্রী 

পূর্বে পাড়ার্গায়ে সকলের বাড়ী সংলগ্ন একটা ফুলের বাগান 
থাকিত। ধাঁহাদের মালী রাখিবার শক্তি না থাকিত, তাহাদের ছেলেরা 
সকালে উঠিয়া ফুলগাছের গোড়ায় জল সে"চিত। সকল 
ছেলেই বিশেষতঃ ছোট ছোট মেয়ের! ফুল কুড়াইয়া 
আমোদ পাইত। পুষ্প-সমুদ্ধির মধ্যে থাকিলে মানুষের মন সরস হয় কি 


ফুলের বাগান 


পপীপপাশীপাপ সপ গা 


না, এবং ধর্মভাঁব জাগ্রত হয় কি নল, তাহ আপনারা বুঝিবেন। ফুলের 
পপি পাপা 
মত সুন্দর দ্রব্য পৃথিবীতে কিছুই লাই; একটি ফুল দেখিলে ভগবানের 


কারুকাধ্য ও দয়ার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক,--ইহার| নীরবে সেই রূস- 
শ্বর্ূপের আনন্দের কথা৷ কহিয়। যাঁয়। উহাদিগকে লইয়া যাহারা খেলা করে, 
তাহাদের কাছে হঠাৎ তাহারা হয় ত সেই আনন্দের সংবাদ কহিতে পাবে। 
শিশুর পক্ষে উহার প্রকৃতির মনোরম শান্ত । শিশু নির্মল, ফুলও নির্খবল। 
শিশু ফুলের যোগ্য ও ফুল শিশুর যোগ্য,_-এবং উভয়েই বর্গের যোগরযু। 
ইহাদের একটা সম্বন্ধ থাকিলে তাহা। লাভের ও সুখেরই সম্বন্ধ | 

কিন্তু সহরের ছেলের! ই! করিয়া ফেরিওয়ালার নিকট হইতে শোলার 
ফুল কিনিয়া থাকে । কোন কোন বালক বা! যুবককে টব আনিয়। ফুলের 
চারা লাগাইতে দেখিয়াছি ন্বাভাবিকভাবে যে সকল চারা মাটী হইতে 
রস পাইয়া স্বর্গের বাতাস ও আলোকের দ্বার! পুষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গ 
টবের ফুলের গাছের. অনেক তফাৎ। মায়ের কোলে ছেলেটিকে যেমন 
ন্নর দেখায়, ধাত্রীর কোলে কি সেরূপ কখনও দেখাইতে পারে ? 

বড় মানুষদের জীবন কতট। কৃত্রিম হইয়! যায়, এই উপলক্ষে তৎসম্বন্ধে 
ছুই একটা কথা বলিব। আমাদের দেশের কেহ যদি এমন একটা বিদেশে 
যায়, যেখানে তুলসী কি নিমগাছ জন্মায় না,-তাহা হইলে হয় ত টবে 
করিয়া! উহ! তথায় লইয়া! গিয়া--উহার প্রতি সে ব্যক্তি আদর দেখাইবে। 
উহ তাঁহার জন্মভূমির স্মারক-লিপির মত। উহাঁর বাহিরের কোন সৌন্দর্য্য 
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গৃহ ৮২ 
থাকুক বা না থাকুক, এ দেশের লোকের ধর্ম্ভাবের ও শৈশব-স্থৃতির সঙ্গে 
এ গানের এমন একট! যোগ আছে যে, বিদেশে তুলসীর একটি চারা 
পাইলে সে তাহার দশগুণ বেশী মূল্য দিয়া কিনিবে এবং সেটিকে প্রাণের 
বস্ত করিয়া তুলিবে। সাহেবের! শীতপ্রধান দেশে থাকেন, তাহাদের 
দেশের অনেক কচুপাঁতা বা বেতের বন বা ফুলহীন পাতার গাছ, এ রকম 
কোন কারণে তীহাদের প্রিয় হইয়। পড়িয়াছে। এ দেশের শত শত সুগন্ধি 
ও ঘর-আলোকর! ফুল থাক সত্বেও তাহারা চিরাগত সংস্কারের ফলে এ 
সকল শোভা -স্ুগন্ধি-শুন্ত গাছের চারা বেশী পছন্দ করেন। সেগুলি ঘোর 
বিদেশে তীহাদিগকে শ্বদেশের কথা মনে করাইয়া দেয়। হিমালয়ের 
তুষার-শৃঙ্গের কোন স্থানে তাহারা সেই চারা পাইলে একটা অমস্ভব বেশী 
মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন, উহ! তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক । 

কিন্ত আমরা কি বোৌকা! আমরা আমাদের গন্ধের খনি, শুভ্রতার 
নির্মালা--বেল জুঁই তুলিয়! ফেলিয়! মোহগরক্তরের যায় অসম্ভব দাম দিয়া 
কতকগুলি কচু ও.বেত কিনি! আনিতেছি,_ এবং তাহাদের ল্যাটিন নাম 
শ্ুনাইয়া দর্শককে ভুলাইতে € চেষ্টা করিতেছি ! দর্শকের চক্ষু একাস্ত বিকৃত 
না হইলে, তাহাতে কিছুতেই ভুলিবে না । হে দেশী গোলাপ,২_রজনী- 
গন্ধা, জুঁই, বেল ও মাঁলতী--তোমরা! শোভার আকর, তোমাদের শোভ। 
ও সুগন্ধি বুঝিবার শক্তিও আমর! হারাইয়াছি। লাল বর্ণের ছিট-যুক্ত বড় 
বড় কচুর পাতা তোমাদিগকে হাদিয়। উড়াইয়া দিতেছে ) তাহার! কোন্‌ 
কুহকে বড় মানুষদের মন ভুলাইলঃ ও তোমাদিগকে দেশত্যাগী করিতে 
চলিল, তোমরা তাবিয়! পাইতেছ না। আমি একদ! মফঃম্বলের কোন 
রাজ-বাড়ীতে যাইয়! দেখিয়াছিলাম--.একট! বৃহৎ জায়গ! জুড়িয়! এ প্রকার 
কচু, বেত এবং সাবু গাছের মত বড় বড় গাছ রহিয়াছে, তাহাদের 
প্রত্যেকের এক একটি বড় ল্যাটিন নাম আছে ও তাহাদের আনিবার বায় 


৮৩ " ৃ গৃহত্রী 
ও কষ্ট সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা গৃহ-কর্তারা আমাকে শুনাইলেন। একজন 
সামান্য প্রজ। বলিল, “মহাশয়, এই জায়গায় যেরূপ নেংড়1, ফজলী আমের 
গাছ ছিল, তাহার তুলন] বাঙ্গাল! দেশে নাই, এবং এই টবগুলি যেখাঁনে 
আছে, সেখানে আগে প্রাতঃকালে বড় বড় গোলাপ ফুটিত ও সন্ধ্যাকালে 
টাপা, রজনীগন্ধা, নাগেশ্বর ও সন্ধ্যা-মালতী ফুটিয়। স্থানটিতে যেন দ্বিতীয় 
নন্দনবনের সৃষ্টি করিত ।”৮ সে প্রঙজাটি গোপনে ষে দুঃখের সহিত এই 
কথাগুলি বলিল, তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল । 

মেক্েরাঃ এই সমস্ত বিষয়ে পুরুষের রুচি বিগড়াইক়া! না যায়, তাহা 
দেখিবেন। ফুলের বাগান_ আমাদের, জীবন-যাত্রার পক্ষে দরকার, উহা 


নিতান্ত বাজে সামগ্রী নহে। তাহা হইলে তগরবন্‌_প্রতিৃহের কোরে, 
রাস্তার ধারে ঃ ষ্ অত্য আসল রচনা 
করিয়! বাখিবে উহ্ারা ক্লাস্তির অপনোদন করে, মনকে প্রফুল্ল 


করে, উহাদের গৃন্ধ_ ও শোত1 আম্লাদের-স্বাহ্ের-পক্ষে-উপক+রী ) গৃহস্থ 
উহা বাদ দিয়! বাড়ী করিলে তাহা! সিন্দুর-শুন্ত ললাটের মত অশোভন 
হইবে। পুর্বে পল্লীতে এমন বাড়ী ছিল না, যাহাতে ফুলের বাগান দেখা 
না যাইত! এখন সহরের অধিকাংশ বাড়ীতে বিলাতি মাটীর রক বা! 
চাতালগুলি ধরণীর বক্ষে পাথর চাপা দি! রাখিয়াছে, ফুলের গাছ তাহ। 
ভেদ করিয়৷ উঠ্িবে কিনূপে? 


৯ 


সুগৃহিণীর কত্ব্য 


সুগৃহিণী কিকি করিবেন, তাহার একট! তাঁপিকা করা শক্ত। 
প্রত্যুষে উঠিয়া গৃছে ঝাঁট দেওয়া, শিগুদিগের মুখ ধোঁয়াইয়। দেওয়া, 
তাহাদিগকে লইয়া! ভগবানের নাম করা, বিছানাপত্র তোল! ইত্যাদি 
তাহাদের অবস্ত কর্তৃব্য। ইহার মধ্যে অনেক কাজই তাহার! এখনও 
করিয়৷ থাকেন। যদি চাকর কি দাসীদের উপর কাজের ভার থাকে, 
তথাপি গৃহিণী প্রত্াষে উঠিয়া তাহাদিগকে থাটাইবেন। চাকর কি 
দাসীর সংখা! বেশী থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য নির্ধারিত থাকিলে 
ভাল। 

ভগবান্.আরাধনার কথ! বলিয়াছি, অল্প কথায় তাহাকে গৃহের শুভাগভ 
নিবেদন করিবেন)--"এ সংসারেতোমাবই ইচ্ছানুমারে 
থাটিতে আমিয়াছি; হে মালিক, হে প্রভু, আমার কিছুই 
নাই। গৃহের সকলেই তোমার; আমি সকলই তোমায় নিবেদন করিয়া 
দিতেছি। আঞ্জ যেন সকলে পাধু-পথে চলে, কেহ যেন নিজের সুখ 
খুঁজিয়া৷ পরকে কষ্ট না দেয়, এই পরিবারের, সমস্ত সংপারের মঙ্গল হউক, 
তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহ! পালন করিতে যেন আমার কষ্ট না হয়; তুমি 
যাহা দিবে, তাহাই তোমার প্রসাদ বলিয়া মাথায় করিয়া লইব, আমি নিজের 
ুথ খু'জিব না।” ঠাকুরের নিকটে এইরূপ আরাঁধন! করিবে, গলবন্ত 
হুইয়! যৌড়-হাতে তাহার নিকট এই প্রার্থনা করিবে! যদি গৃহে বিগ্রহ 
থাকেন, মেই গৃহের ধুলি কগালে মাথিয়! এইরূপ প্রার্থনা! করিবে; যদি 
বিগ্রহ না থাকেন, ভবে জগৎপতি সর্বত্র আছেন, তাহাকে শ্মরগ করিয়া 


আরাধন! 


৮৫ | গৃহত্র 
উক্ত ভাবের আরাধনা! করিবে । ছেলের] বলিবেন, “আমাদের আজ 
ন্ুমতি হউক, আমরা আজ ভাল হইব। ভাল হইবার শক্তি আমাদিগকে 
দিয়াছ, আমর কেন মন্দ পথে চলিব? আমর! নিজের! চলিতে জানি ন। 
হে জগৎপিতা ! তুমি আমাদিগকে হাত ধরিয়া সুপথে লইয়া যাও ।” 
গৃহিণীর প্রধান কর্তব্য তাড়ার রক্ষা!) ভীড়ারে যদি মাসের সমস্ত জিনিষ 
থাকে তবে তাহা গুছাইয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সামগ্রীর উপরই 
যেন ঢাক। থাকে । ঢাক] না থাকিলে ইন্দুর ও আরশোলায় 
উহা নষ্ট করে এবং বিশ্রী করিয়া! ফেলে। অনেক ধুইলেও 
সেই সকল চাঁল ডালের দুর্গন্ধ যায় না। ইন্দুরের অত্যাচার বেশী হইলে 
অনেকে কল পাতিয়া থাকেন, এই ভাবে ইন্দুর মারিতে শ্বভাবতঃই কষ্ট 
হইয়! থাকে । কিন্তু সংসারে আমার্দের অনেক জীব-জন্তকেই কষ্ট দিতে 
হয়। উহা আমাদের অনৃষ্টের ফল, তাহাদেরও অদৃষ্টের ফল, আমাদের ন! 
করিয়া উপায় নাই। আরশোলা, ইন্দুর ও মশা লইয়া, কেহই ঘর করিতে 
পারেন না। তবে যদিকুলু না পাঁতিয়! বিড়াল পোষা যায়, তবে কতকট। 
ভাল $ কারণ বিড়ালের উপর ইন্দুরকুলের বিনাশের ভার বিধাত। দিয়াছেন 
সত্য, কিস্ত কলের মত তাহার৷ সমস্ত ইন্দুর মারিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকে 
না; ছই একটা ইন্দুর মার! পড়িলেই ইন্দুর-পাড়ান্ন বেশ একটু ভয়ের 
সঞ্চার হয়। বিড়ালের আবির্ভাবে ইন্দুরগুলি ঘর ছাড়িয়া যায়। আমরা 
মারিতে চাই ন!, তাঁড়াইস! দিতে চাই । 
যে সকল স্থান কতকটা আধার, সেই জায়গায় আরশোলার! পরিবার 
লইয়। বাস করিয়া থাকে । তাহারা যদিও দেখিতে বৃহদা- 
কার, তথাপি যোগীরা যেরূপ অণিমা, লিমা প্রভৃতি শক্তির 
ছার! দেহ কখনও বা সঞ্কুচিত, কখনও বা প্রসারিত করিতে পারেন, 
ইহারাঁও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র ফাক পাইলে নিজের দেহ আশ্চধ্যরূপ সঙ্কুচিত 


জারশোল! 


গৃহত্ী ৮৬ 


করিয়া তাঁহার মধ্যে ঢোকে এবং আবার শেষে বেশ বড় হইয়। বাহির হয়। 
ইহীদিগকে তাড়ান বড় শক্ত । এই তাঁড়ান গেল, আবার ছু-ঘণ্ট। পরেই কোথা 
হুইতে আসিয়৷ ইহারা আসর জমাইয়া বসে। ইহাদের বড় বড় গৌঁপ ও 
গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া ইহাদিগের প্রতি একটা! শ্রদ্ধার ভাবও সময় সময় আসা 
স্বাতাবিক। যাহা হউক, তীড়ার-ঘরে কোনরূপেই ইহার্দিগকে স্থান 
দেওয়া উচিত নহে । অনেক দিন ষে সকল জায়গায় ঝাঁট পড়ে না এবং 
যে সকল গৃহকোণ অনেক সময় গৃহিণীর দৃষ্টি এড়াইয়! থাকে--সেই সকল 
স্থানে ইহারা বাস করার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লয়। অগ্নির উত্তাপ 
ইহারা সহ করিতে পারে না, সুতরাং অন্ত উপায়ে দূর করিতে ন1 পারিলে, 
__সেই জ্বলস্ত উপাঁয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া আর 
কি করা যাইতে পারে? যদি সেই আগুনে ইহারা সম্পাতীর মত পাখা 
হারায়, ব! মহাবীর হনুমানের মত ইহাদের মুখ দগ্ধ হইয়! যায়, তবে গৃহিণী 
কি করিবেন! যতটা! দয়ার সঙ্গে ইহাদিগকে ঘর ছাড়াইতে পারা যায়, 
ততট। দয়া দেখান দরকার । বদি দয়ায় ন1 হয়, তবে নির্দপসতা না করিলে 
উপায় কি? ইহার! ঘর ন। ছাড়িলে আমর! বুদ্ধদেবের মত জীবের প্রতি 
দয়! দেখাইবার জন্ত ঘর ছাঁড়িতে পাৰিব না। আরশোলার বাসস্থানে যি 
গ্রচুর আলোক প্রবেশের পথ করিবার সুবিধা হয়, তবে উহারা আপনিই 
পলাইবে-_-তাহা হইলে উহাদের উপর নির্দয় হওয়ার কোন প্রয়োজন 
থাকিবে না। | 

ভাড়ারের প্রিনিসপত্র যথাসম্ভব রোজই একবার রৌদ্রের সামনে আন! 
উচিত। অনেক ঘরে দেখ! যাঁর, ঠাণ্ডা লাগিয়া! চা'ল-ডাল খারাপ হইয়া 
গিয়াছে । তাহাতে খুব ক্ষতি হয়; এবং 
সেই ক্ষতি হইতে রক্ষ! পাইবার জন্য যদি সেই 
সকল খানের রাক্ার ব্যবস্থা কর! হয়, তবে তাহাতে পীড়া জন্মে। 


জিনিস রৌদ্ছে জানা 
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অনেক গৃহস্থ একমাসের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী ঘরে আনিয়া ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। কারণ, সেগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় অনেক 
জিনিস নষ্ট হইয়া থাকে । যেখানে এক 
পোয়া! তৈলেই বেশ কাজ চলিতে পারে, সেই- 
খানে আধমণ তৈলের ভীড় হাতের কাছে 
পাইয়া, যিনি তৈল লইয়। যাইবেন, তিনি দেড় পোয়া লইয়! যান, এবং 
দ্রচ্ন্দ-মনে কতক নষ্ট করিয়া কতক ব্যবহার করিয়া থাকেন । প্রায়ই 
দেখা যায়, গায়ে তৈল মাথার জন্য যে তৈলের বাটা দেওয়! হয়, তাহাতে 
কতকটা পড়িয়া থাকে এবং তাহা নষ্ট হইয়া যায়._-সে বাটী যেখানে 
সেখানে পড়িয়! থাকিল, কাকে ঠোক্রাইয়া বাটাট! উন্টাইয়া ফেলিয়া কা 
ক শবে চীৎকার করিয়া চলিয়! গেল। স্থবন্দোবস্ত থাকিলে যেরূপ এক 
মাসের জ্রিনিস-পন্ধ একন্র কিনিলে দামে সন্ত ও কাজের সুবিধা! হয়, ব্যব- 
স্থার অভাব হইলে, জিনিস-পত্রের কেবলই লোক্সান হয়, এবং এক মাসের 
যোগ্য সমস্ত জিনিস তিন সপ্তাহে ব তাহা হইতেও অল্প সময়ে খরচ হইয়া 
যাঁর়। চিনি ও মিশ্র সে অবস্থায় দ্বিগুণ লাগে । যেহেতু, শিশুরা আরশোলার 
মত দরজার ফাক পাইলে ভাঁড়ারে প্রবেশ করে ও উক্ত ছুই সামগ্রীর তাড় 
আক্রমণ করিয়। থাকে । এই অবস্থায় গৃহিনীকে সর্বদ! সতর্কতার সহিত 
ভাড়ারে জিনিসপত্র মাপিয়! দিতে হইবে। চাঁকরদের যদি ইহা করিতে হয়, 
তথাপি তিনি উপস্থিত থাকিয়া, কি জিনিস কি পরিমাণে গেল, তাহা স্বয়ং 
দেখিবেন। ভড়ার-ঘরট। বাড়ীর হর্গের মত থাকিবে, যখন তখন যে সে 
সেই ছুর্গ আক্রমণ ন। করে, তাহা দেখা উচিত। সাধারপতঃ দিনে হইবার 
উহ। খুলিলেই ভাল হয়। যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, যখনই দরকার হইবে, 
অমনি মাঠাকৃরুণের নিকট চাবী লইয়া ভাড়ার খুলিতে পারিব, তবে যে 
সকল দ্রব্যের আয়ু একমাস নির্ধারণ করিয়! আন! হইয়াছিল, তাহা ১৫ দিনে 


মাসিক বন্দোবন্ের 
দোষ গুপ 


গৃহশ্র ৮৮ 


নিঃশেষ হুইয়। যাইবে ) ভীড়গুলি শুন্ত হইয়া হা হা করিতে থাকিবে । এপ 
বাড়ীতে শীপ্র অর্থাভাবে হাহাকার শব্ধ উঠাও আশ্চর্য্য নহে। কারণ, লক্ষমী- 
ঠাকুরাণীর নৈবেস্তের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়) তাহার পৃজ। সপ্তাহে 
একেবারে শেষ হয় না) তিনি নিত্য পুজা চান, ঘরের প্রতিদিনের হিনাব 
দেখিতে চান; তাহা না হইলে তিনি সে ঘরে তিিবেন না, কারণ, তিনি চঞ্চল । 
রাধুনীরা তৈল ও চা,ল-ডাল সর্বদা চুরি করিয়া থাকে । তৈলের 
দিকেই তাহাদের বেণী লক্ষ্য। এই তৈল লইয়া গেল, তৈল ফুরাইয়াছে 
বলিয়া! আবার আসিয়া বায়না ধরিয়া কতকটা লইয়! গেল, অথচ তৈলের 
তৈলচুরি. অভাবে যাহা হইবে, তাহা পোড়াইয়। পাতে পরিবেশন 
করিয়া দিয়া গেল। ইহাদের অনেকের গুপ্ত চুলী 

আছে, একটু ফাক পাইলেই তাহা ভর্তি করিয়া লইয়। যায়। সুতরাং 
হাজার অবস্থা ভাল হইলেও গৃহিণী রান্নাঘরের চার্জ, রাধুনীকে বুঝাইয়া 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। অনেক বীধুনী, কয়লা অনেকটা 
জলিয়! গেলে শেষে উপস্থিত হইয়া উনানের ধারে স্বীয় আসনে চাপিয়া 
বসেন। যে কয়ল! তাহার বিলম্বে আসার দরুণ নষ্ট হইল, তাহার দাম 
মাহিন! হইতে ছুই একবার কাঁটিলেই ছরস্ত হইয়া যায়। পরের ক্ষতি যে 
ক্ষতি, ইহ বুঝাইতে কতকট1 নির্মমতা অবলম্বন না 
করিলে সংসারে অনেকে তাহা! বোঝেন না; ইহার 
উপায় কি? ভখড়ার-ঘরে মাপ করিবার ওজনগুলি 
থাক। চাই, এবং গৃহিণীর দ্রব্যা্দির ওজন-সম্বন্ধে একট! বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকিলে 
ভাল। ভীড়ারের জিনিসপত্র একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেল! কখনই 
উচিত নহে। কতকগুলি দ্রব্য সময়ে অসময়ে দরকার 
হয়। যথা_মিশ্রি, বার্লা, চিনি ইত্যাদি; এগুলি 
হঠাৎ রাত-ছুপুরে দরকার হইতে পারে, এজন্ত তীঁড়ারে ইহার একটা! স্থায্ি- 
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রূপ সঞ্চয় থাক! দরকার, অর্থাৎ এগুলি ফুরাইবার পূর্বেই আবার কিছু 
কিনিয়! আন! উচিত। হয়ত বেশী রাত্রে কোন অতিথি 
অভ্যাগত আ'দিলেন, তাহাদের খাওয়ার আয়োজন 
করিতে হইবে ) এজন্য রোগীর জন্য যেরূপ বার্নী, মিশ্রি ও কাগজি লেবু 
গৃহস্থের সর্বদা! রাখা উচিত, তেমনিই কিছু আলুঃ$ ঘি ও ময়দা সর্বদা 
তীড়ারে প্রস্তুত থাকিলে, অসময়ে আত্মীয়স্বজন আপিলে অপ্রস্তত হইয়! 
পড়িতে হয় না। যেখানে গৃহিণীপণা। ভাল, সে সকল বাড়ীতে এই সকল 
জিনিস-পত্র সর্বদাই পাওয়া যায়। কিছু আমসত্ব ও চাটনি প্রভৃতিও 
ভীঁড়ারে মর্ধদ। সঞ্চিত রাখ| উচিত। যেখানে গৃহস্থালীর অভীব, সেই সকল 
ঘরে সর্বদ ঁ জিনিসগুলি আনিয়াও কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারা 
যায় না। যে পর্যন্ত নিঃশেষ না হয়, শিশুরা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। 
গৃহিণীর শাসন করার শক্তির অভাবে অথবা মনোযোগের ক্রুটিতে যাহা 
অসময়ের জন্য তুলিয়! রাখ। উচিত, তাহা এইভাবে থরচ হইয়া যায়, প্রয়ো- 
জনের সময় পাওয়া যায় না । পাণের ভাল মস্লাও একসেট্‌ পৌষাকীভাবে 
তুলিয়া! রাখা উচিত। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাড়ীতে আপিলে সেগুলি দব- 
কার হয়, ঘিনি আয়া আধ ঘণ্টা থাকিবেন, তাহাকে সংবর্ধনা করিবার 
জন্ত বাজারে লৌক পাঠাইবার অবকাশ থাকে না। সুতরাং গৃহস্থের 
নানারূপ প্রয়োজনের জন্য কিছু কিছু জিনিস ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা 
করিয়া তুলিয়! রাখ! বিধেয়্ । কখনও কখনও কোন আত্মীয় বালক-বালিক। 
ঘরে আদিলে তাহাদিগকে মিষ্ট দিয়া আদর করিতে হয়। যে গৃহে এজন 
বাজারে ছুটিতে হয়, তদপেক্ষা। যে গৃহে এই সকল দ্রব্য কিছু কিছু সঞ্চিত 
থাকে, তাহা ভাল। দরিদ্র গৃহস্থও কিছু নাড়্‌$ বড়ি বা মিশ্রি, কিস্মিস্‌ ও 
বাদাম রাখিতে পারেন। যে সকল গৃহের বন্দোবস্ত ভাল নাই, সে সকল গৃহের 
শিশুর ্ররূপ জিনিসের দন্ধান পাওয়া মাত্র তাহা নিঃশেষ করিয়া! ফেলে। 


সঞ্য় 


হর ৯ 


অনেক বাড়ীতে কয়টা! বাটা, ঘটী ও কন্খান থালা, রেকাব নিত্য 
ব্যবহারের জন্ত বাহিরে আছে, তাহার ঠিক খবর কেহ রাখেন না) হয় ত 
ঘটা-বাটার খোজ রাখা এক সপ্তাহ পরে খোঁজ পড়িল, খোকার ছধ 
থাবার বড়-বাটাটা কোথায় ? চাকরের! সেগুলি 
চুরী করার বেশ সুবিধা! পায়। কোন কোন বাড়ীতে দেখা যায়, একটা 
বাটাতে কি ব্রেকাঁবে কাহাকেও কিছু জল-খাবার দেওয়া হইয়াছিল, তাহ 
সেই ভুক্তাবশিষ্ট থান্ত লইয়া একমাঁস যাবৎ তক্তাপোষের নীচে কি চৌকির 
উপর কি বথাতথ! পড়িয়া! আছে, তাহাদের কোন খেজই নাই। কি আছে 
কি নাই, কি হারাইপাছে তাহাদের সন্ধান কে রাখে? গৃহিণী শিশুদিগের 
লইয়া অথবা ব্রান্নার কার্যে এরূপ ব্যস্ত যে, তাহাকে সে কথা! লইয়। কিছু 
বলিলে তিনি বিরক্ত হন। এই সকল গৃহে যদিও বা! লক্ষ্মী আসিয়৷ থাকেন, 
তবে প্রায়ই যে তিনি বিরুক্তিসহকারে ভ্রকুঞ্চিত করিয়! স্থানত্যাগের সঙ্কপ্প 
করেন, তাহা ধাহাদ্দিগের দেবতাদিগের গতিবিধি দেখিবার ক্ষমতা আছে, 
হারাই মাত্র বুঝিতে পারেন । 
যেসকল থালা ঘটা বাটা বাহিরে আছে, তাহাদের একট1 ঠিক হিসাব 
রাখা দরকার এবং রাত্রে আহারান্তে সেগুলি গণিঘ্না ঠিক আছে কি না 
দেখিতে হইবে। যদি কোন আগন্তক ব্যক্তির খাবারের জন্য বা অন্ত কোন 
প্রয়োজনে ঘটা-বাটী বাহির করিতে হয়, তবে প্রয়োজন শেষ হইলে সেই 
জিশিষ যে. যথাস্থানে আবার রাখা হয়। ভৃত্য হয় ত গায়ে মাখাইবার 
তৈল দিয়া গেল। তৈল মাথা হইলে সেই তৈলের বাটাটি আবার সে 
যথাস্থানে আনিয়1 র/খিবে__তাহাকেই এজন্ত দায়ী করা হইবে এবং এই 
দায়িত্ব যেন সে বুঝিয়! রাখে । যদি সে ইহার মধ্যে কাধ্ধ্যান্তরে যায়, তবে 
সে অপর কাহার উপর যেন সেই ভার দিয়া যায় এবং ফিরিয়া আসিয়া 
দেখে যে, সেই কাজ হইক্নাছে কি না! ছোট বালক-বালিকার! যদি গ্ররূপ 


৯১ গৃহ 
কোন বাটা ব৷ ঘটা প্রয়োজনানুসারে অন্তাত্র লইয়! যায়, তবে সেই কাজ 
হইয়া! গেলে জিনিস আবার যথাস্থানে আনিয়া! রাঁখিবে। এই সকল শিক্ষা 
ছোট কাঁল হইতে হইলে ভাল। মোট কথ! সংসারটিকে তাচ্ছিল্যের হাত 
হইতে সর্ববিষয়ে রক্ষা) করিতে হইবে। | 

বাড়ীর কাপড় প্রভৃতির সম্বন্ধেও সেইরূপ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন । 
কোন কোন বাড়ীতে দেখা যাঁ়, পূর্ববদিন স্নানাস্তে কেহ কাপড় ছাড়িয়া 
গিয়াছেন, আজও তাহ1 কলতলায় পড়িয়া আছে। 
কোন শিশুর শিক্কের জাম! বামুবেগে উড়িয়া উঠানে 
একট! ড্রেইন কি অপরিষ্ষীর জায়গায় পড়িয়া পর্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র সহ 
করিতেছে, তাহার ফলে সুতাগুলির হাঁড় পচিয়া জামাটা অকালে ধবংস 
পাইতেছে, কিংবা তাহার শেষ দশা প্রাপ্তির পূর্বেই হয়ত কোন পরিচারিকা 
তাহ সামান্ত নেকড়ীয় পরিণত করিয়া! কর্দম-জলে অভিসিঞ্চনপূর্ব্বক তাহার 
দ্বার! ঘর মুছিতেছে। কাঁপড়গুলির 'প্রতিও একটা দৃষ্টি রাখার দরকার। 
কোন্‌ কাপড়গুলি শুকাইতে হইবে, কোন্গুলি তুলিয়া! রাখিতে হইবে, 
তাহা যেন ঠিক থাকে । অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে দেখা যায় যে, কাপড় 
শুকাইতে দেওয়] হইয়াছে, তাহার! শুকাইয়া! কাঠ হইয়া! গেল, তবু তোলা 
হইল না; হঠাৎ বুষ্টি হইয়া গেল, সেগুলি পুনরায় ভিজিল; কিংবা একবার 
শুকাইবাঁর পরে শীতরাত্রের হিমে ভিজিয়। তাহারা ম্যালেরিয়া জরাক্রাত্ত 
রোগীর স্তায় একবার শরীরে জাল! ও পরক্ষণে শীত বোধ করিতে লাগিল। 

ধোপা-বাড়ীর কাপড় আসিল, হয় ত সেগুলি স্ত,পাক্কৃতি হইয়া এক- 
স্থানে পড়িয়া রহিল। ছেলেরা কর্দমাক্ত হাতে সেগুলি ধরিয়া টানাটানি 
করিয়া তাহাদের কোন কোনটির উপর আঙুলের ছাপ বসাইয়া দিল? 
কোনথান! বা তক্তাপোঁষের নীচে খানিকট। জলের উপর পড়িয়া আর হইয়া 
রহিল। ধোপা-বাড়ীর কাপড় আঙদিলে তখনই যাঁর যার কাপড় ভাগ 


বস্তা 


গৃহশ্র ৯২ 


করিয়৷ তুলিয়৷ রাখা উচিত। শিশুদের যদি প্রত্যেকের একটি ছোট 
তোরঙগ থাকে, এবং তাহার! যদি নিজ কাপড় যত্বপূর্বক গুছাইয়া রাখার 
সৎশিক্ষ। পায়, তবে ভাল । এ সকল ব্যাপার যে থুব শ্রমসাঁধ্য, তাহা নহে। 
প্রথম হইতে শিশুর! যদি নিজ নিজ পুস্তক গুছাইয়। রাখিতে শিখে, নিজে- 
দের কাপড় তুলিয়া! রাখিতে পারে,-এমন কি স্নানাস্তে নিজের কাপড়- 
খানি শুকাইতে দেয়,--তবে তাহাতে কোন অপমান বা হীনতা৷ নাই। 
এইরূপে শিশুকাল হইতে চবিপ্রের একটা ম্বাবলম্বন ও গৃহস্থালীর যোগ্যত! 
তাহার! লাভ করিতে পারে। 

মোট কথা, সংসারকে তাচ্ছিল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাহ কিছু 
দরকার, গৃহিণী সর্বদা তাহা চিন্তা করিবেন। পুর্কবেই বলিয়াছি, তিনি 


গৃহের দাদী নহেন,__গৃহের কর্রী ? তিনি শুধুখ[টিতে আসেন নাই, তিনি 


খাট ্ষা দিবেন) গৃহের সমগ্র চিস্তাটি তাহার মাথায় খেরিবে, 
তবেই সেই গৃহের মৃতু । | 


শীতান্তে লেপ তোষক উঠাঁইয়। রাখিবার ভাল ব্যবস্থা করা উচিত। 
পাকাঘরে বিমের উপর হুক লাগাইয়া অনেকেই তাহ! টাঙ্গাইয়া রাখেন, এ 
ব্যবস্থা ভাল। ইন্দুরের হাত হইতে সেগুলি রুক্ষা পায়। কিন্তু অধিক 
ত্বে ও কার্পণ্যে অনেক সময় গরম জিনিস নষ্ট হয়। অনেকে শাল বনাত, 
সাজের চাদর ও বিলাতী কম্বল যত্ত্ করিয়! সিন্দুকে তুলিয়া রাখেন এবং খুব 
বিশেষ দরকার হইলে তাহা বাহির করেন, ফলে সেগুলি অনেক সময় 
পোকায় কাটে, 

এই সকল জিনিস সাবধানতার সহিত সর্বদ1 ব্যবহার করিলে ভাল 
থাকে । বিলাতী কম্বল প্রভৃতি অনেক সময় বিছানায় পাতিয়া রাখিলে 
বেশ থাকে । পোষাকী করিয়! রাখিলে তাহার! সহজে কীটের মুখে পড়ে। 
শীতের কাপড় যাহা বাল্সে-সিন্দুকে তুলিয়া রাখা হয়, তাহ! মাসে মাসে 


৯৩ গৃহশ্র 
খুলিয়া রৌদ্রে দেওয়! দরকার এবং পোকা নিবারণের অন্ত সেগুলির মধ্যে 
ভাপথালিন্‌ দিয়। বাথ উচিত। 

_পিতল-কাসার জিনিস যাহা সর্বদ1 ব্যবহারে না! লাগিবে, তাহাঁও মাসে 
অন্ততঃ একবার বাহির করিয়! মাঞ্জি়। রাখ! দরকার ) নতুবা তাহাদের মধ্যে 
এরূপ সব ময়লা! কালে। কালে দাগ পড়িবে যে, তাহ! ভীমের মত বলবান্‌ 
ভৃত্যেরাও জোরের সহিত ঘধিয়া উঠাইতে পারে না। পুজার বাঁসন-পত্র, 
ডেগ ও থালাগুলি লইয়! শারদীয় উত্সবের সময় চাকরেরা একরূপ মন্লযুদ্ 
করিয়। থাকে, অথচ এত চেষ্ট। সত্বেও সেগুলি খুব ভালরূপ পরিষ্কার হয় 
না। মাসে একবার মাজ1 পড়িলে সেগুলিতে ময়ল পড়িতে পারে না, এবং 
প্রয়োজনের সময় সামান্ত চেষ্টাতেই তাহা! ঝকৃঝকে হয়। 

অনেক বাড়ীতে গ্লাস ও ঘটা-ঝটী চাকরের! এরূপ খারাপ-ভাবে মাজিয়া 
থাকে যে, তাহাতে জল কি থাগ্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আবার 
এরূপ বাড়ীর অভাব নাই, যেখানে কীসার বাটা গ্লাস রূপার মত ঝক্ৰকৃ 
করিতেছে ; যেখানে দাস-দাসী বিশ্রী করিয়৷ এ সকল জিনিস মাজে, সেখানে 
গৃহিণী নিজেই একটি বাটা গ্রাস মাজিয়া দেখাইবেন, সেগুলি কি ভাবে 
মাজিতে হইবে। 

বাড়ীর উঠানটি যাহাতে পরিষ্কার থাকে, সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
অনেক বাড়ীতে ড্রেনের মুখে ভাত-ডাল জমিয়! যায় এবং উহা! বন্ধ করিয়া 

ফেলে। চাঁকরাণী যে জায়গায় বাসন-পত্র মাজে, উদ্বৃত্ত 
ভাত-ডাল ও তরকারী সেইখানেই ফেলে, আলম্তবশতঃ 
বাহিরে লইয়। যায় না) তাঁহার ফলে ড্রেনের মুখ বন্ধ হইয়া! জল দীড়াইয়! 
যায় এবং গৃহে নানারূপ গীড়ার উৎপত্তি করে। উঠানে কোনরূপ আবর্জন 
জমিতে দেওয়া হইবে না। যদি চাকরগণ বলে যেঃ অন্ত সময়ে ফেলিয়। 
দিবে, তাহ। বিশ্বাস ন। করিয়া! তখনই উহা ফেলিয় দেওয়ার ব্যবস্থা কর! 


গৃহপ্রী | ৯৪ 
উচিত। কারণ, প্রর্ূপ আবর্জনা জমাইবার অভ্যাস হইয়া গেলে, শেষে 
গৃহটি আবর্জনা হইতে রক্ষা কর অসম্ভব হইয়া! পড়ে । 

রান্নাঘর যাহাতে খুব পরিষ্কার থাকে, তাহা গৃহিণী দেখিবেন। পূর্বব- 
বঙ্গের মেয়েরা ব্রাম্নাকার্ষ্যে খুব নিপুণা, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেরই 
পরিষ্কার থাকার অভ্যাস নাই। পী'ড়ির উপর বসিলেই 
হয়, তথাপি তাহারা ভূঞ্ে বসিবেন ; অনেকে আবার 
স্ত্রীলোকের গী'ড়ার উপর বদাঁটা অন্গচিত মনে করিয়। সেই কুসংস্কারের 
জন্য বন্ত্াদি শীঘ্রই ময়লা করিয়া! ফেলেন। অনেক স্ত্রীলোক হলুদ বা 
লরিষ! বাটিয়া ও তৈল ঘাটিয়! হাত আঁচলে মোছেন। ইহার ফলে পরিধেয় 
বস্ত্র নানারূপ থাস্ছদ্রব্যের কিছু কিছু নমুন। বুক পাতিয়া লইয়! চিত্র-বিচিত্র 
হইয়া পড়ে। ধাহারা এরূপ করেন, তাহাদের ছেলেদের পরিচ্ছন্নতার 
ভার কিছুতেই জন্মিতে পারে না। গ্লাসে মাটি আছে, কিংব1 তন্মধ্যে জলে 
পোকা ভাদিতেছেঃ এগুলিও কেহ কেহ লক্ষ্য করেন না। রাধেন 
বাড়ে, অথ গায়ে কালীর একটু দাগ নাই, পরিধেয় বস্ত্র ধব্ধব্‌ করি- 
তেছে, এরূপ মেয়েও অনেক আছেন) কলিকাতা-অঞ্চলে তাহাদের সংখ্য। 
বেশী। রীধিবার সময় সেমিজ না পর। নিরাপদ; অনেকে আমার এ 
কথা স্বীকার নাও করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে 
ছুই একটি স্ত্রীলোক রান্না করার দময় সাড়ীতে আগুন লাগিয়া অল্পবয়সে 
মৃর! পড়িয়াছেন্ন ; সেমিজ পরা না থাকিলে হয় ত তাহারা রক্ষা পাইতেন, 
এই ধারণা আমাদের হইয়াছে। 

রান্নায় তাড়াতাড়ি করিলে অনেক সময় রাক্প মাটি হয়। আগেকার 
দিনে স্ত্রীলোকের! রাঁধিয়! শিশুদিগের কাহাকেও দিয়া তাহ চাখাইয়! 
লইতেন। এখন লে পাঠ উঠিয়। গিয়াছে । যাহা! খাইতে দিতে হইবে, 
তাহা কিরূপ হইল, এটা আগে পরথ করা! মন্দ নয়। হয় তকোন 


রাম্নাঘর 


৯৫ গৃহত্রী 
তরকারীতে নুন বেশী পড়িয়াছে, বা কোনটাতে তদ্ধিপরীত হইয়াছে ; ঝাল 
বেশী হওয়ার কোন সামগ্রী অথাগ্য বা স্বাস্থ্যের হানিকর হইয়াছে,_ইহ। 
থাইতে বসিয়। আবিষ্কার কর1 হইলে গৃহিণী অনেক সময় অগ্রস্তত হইয়। 
পড়েন। এজন্য চাথিয়া দেখার রীতিটা বেশ ছিল। মুছু জালে ধীরে 
বীরে ভাত রাধা ভাল হয়, কিন্তু বাঞ্ছনাদি কৃড়া জালে নুশ্যাছ হয়। (১) 
তরকারী বেণী সিদ্ধ হইলে খাইতে ভাল হয়। ধীহারা কলিকাতাম্ন উড়িয়া- 
বামুনের হাতের রার। খাইয়াছেন, তীহাঁর। ভোজন-ছুর্গতির নানারূপ বন্ছ- 
উড়ে-বামূনের লবশ-প্রিয়ত। দশিতা। লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই । উড়ে 

বামুনের! ম্ুনট! সর্বদাই বেশী দিয়া থাকে। 
বোধ হয় উড়িষ্যাদেশটা লবণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত থাকার দরুণ মুনের 
সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা বেশী হইয়াছে । আমাদের বাড়ীতে এক উড়ে- 
বামুন এক্প লবণ-বিভীষিক দেখা ইয়াছিল যে, এখনও তাহা ম্মরণ করিলে 
তরকারী খাইতে ভয় হয়। মুন মাথাইবার সময় মেয়ের! উপস্থিত থাকি- 
তেন। কিন্তু যাই তাঁহার একটু অন্তত্র গিয়াছেন, অমনই সে আর কিছু 
লবণ মাখাইয়। বসিয়া আছে। কতরূপ-ভৎসনা, লাঞ্ছনা এবং জব্রিমান। 
সহিয়াও সে লবণসন্ন্ধে কার্পণ্য করিতে শ্বীকার পাঁয় নাই। এইজন্ত শেষে 
আইন করা হইল যে, রান্নাঘরে একটুও লবণ থাকিবে না-_ব্যঞ্জনাদিতে 
আমরা খাইবার সময় লবণ মাঁখাইয়1 খাইব। মেক্সিকোর সন্নিহিত কোন 
রাজ্যের লোকের! যুদ্ধবিগ্রহের দরুণ অস্থুবিধা হওয়াতে ৬০ বৎসর লবণ 
থান নাই, প্রেস্কটের ইতিহাসে পড়া গিয়াছে। আমরা এতদুর সহিষুঃ 
হইতে পারি নাই। চাকরু-বাকব্রেরা লবণশৃন্ত তরকারী থাইয়া এপ 


€১) “যত জালে ভাত নষ্ট। 
তত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্ট। 


গৃহত্রী ৯৩৬ 
বিদ্রোহী হইল যে, পাছে তাহারা নিমকহারাম হইয়া পড়ে, আমাদের 
আশঙ্কা হইল। সে বামুন অনেক অত্যাচার সহিয়াছিল, আর টিকিয়া 
থাকিতে পারিল না। এই রোগটি কম বেশী উড়ে-বামুনমাত্রেরই আছে। 
অনেক সময় অল্প ত্রুটির জন্য গ্রচুর আয়োজন-পত্র মাটা হইয়। যায়। 
গ্রীত্নকাল, হয় ত মাংসাদি রান্না হইয়াছে একটুকু টক হয় নাই,__সুতরাং 
ভাল খাইয়াও লোকের! তৃপ্তি পাইলেন না। গৃহিনী 
যে কালে যা দরকার-_তাহা বুঝিয়া ব্রান্না চড়াইবেন। 
বেণী বৃষ্টি হইতেছে, থিচুড়ী ও ভাঙা! দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়) 
বড় খরা, তখনই দই ও টকের ব্যবস্থা চাই; সকল বিষয়ে না বলিয়া 
দিলেও গৃহিণী বাঁড়ীর লোকের মেজাজ ও স্বাস্থ্য বুঝিয়া উপযুক্ত আয়োজন 
করিবেন। পরিবেশনকালে হাতা ও চাম্চা ব্যবহার করিবেন। চাঃল- 
ডাল খুব ভাল ধুইয়৷ তবে উনানের উপর বসাইবেন। অনেক সময় খুব 
ভাল চা”ল ধোয়ার দৌষে মলিন দেখায়, একটু যত্র করিয়া ধুইলে তাহা 
ধবধবে যুইফুলের মত হয়। দামান্ত যত্তের অভাবে ভাত মাটা হয়। 
পরিবেশনকালে কে কতটা থাইতে পারেন, তাহা বুঝিয়া অনু-ব্যঞ্জনাদি 
দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ রস্ুয়ে-বামুন এ বিষয়ে নিতান্ত অসাবধান। 
মনিবের জিনিষ নষ্ট হইলে তাহার কি? বারে বারে ভাত-ডাল দেওয়ার 
কষ্ট যদ্দি ত্বীকার না করিলে চলে, তবে কেন সে তাহ 
করিতে যাইবে ? স্তুপাকৃতি একরাশ ভাত হয়ত 
একট বালকের পাঁতে ফেলিয়া গেল। বালক তাহার পিকি পরিমাণ 
থাইয়, আর এক সিকি পরিমাণ ভূঞ্ঞে ছিটাইয়! ফেলিয়া, বাকী অর্ধেক 
ভাত পাতে ফেলিয়া গেল। ঝি অবিলম্বে আসি! সে জায়গ! পরিক্ষার 
করিয়। পরিত্যক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নর্দমায় ফেলিয়া দ্িল। যদি দৈবাৎ কোন 
বাড়ীর লোক জিজ্ঞাস করেন, "ঠাকুর, এই একট! ছেলেকে এতগুলি ভাত 


রান্নার বিবেচনা 


পরিবেশন 
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একেবারে দিয় সেগুলি নষ্ট করিলে কেন? ঠাকুর হয়ত উত্তরে বলিল, 
অল্প ভাত দিলে খোকাবাবু রাগ করিয়া থাইতে বসেন না।” বল! বাছুল্য, 
এই লকল গুহাৎ এবং এইভাবে জিনিস নষ্ট করা! ঙ্মীাকুরাধীকে 
জিনিষ নিষ নষ্ট হওয়ার মত টিজগা ব্যাপার আর. না গৃহিনী ঠিক 
ওজনমত সকলের পাতে জিনিস পড়িতেছে কি না/-_বারে বারে দেওয়ার 
পরিশ্রম এড়াইবার অন্ত একেবারে অতিরিক্ত জিনিসের পরিবেশন হইতেছে 
কি নাঃ_-সে দিকে সর্বদ1! লক্ষ্য রাথিবেন। দ্রব্যসামগ্রী নষ্ট না ২ টিটি 
ইহাই গৃহিণীপণার প্রথম ও প্রধান সুত্র । 
গৃহস্থের গৃহে দরিদ্রের জন্য একট] দরজা খোল রাখা উচিত ) অতি- 
রিক্ত স্তায়-শান্ত্রের চর্চা করিয়া সে দরক্াট1! একেবারে বন্ধ কর! উচিত 
নহে। একটা লোক হরিনাম গাইয়া! গেল,_-“তোর বাড়ী কোথায়-_ 
শরীর বেশ পুষ্ট, বাপু, খাঁটিয। থাঁও না কেন?» ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা 
তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁড়াইয়। দেওয়া উচিত নহে। এ দেশের 
ভিখারী লোকের! হরিনামকীর্তনটা অনর্থক কুড়ে লোকের 
কাজ মনে করেন লা। প্রাতে উঠিয়া ভ'য়রো বাগে 
আগেকার দিনে বৈষুবের। যে টহল দিয়! বাইত, তাহাতে ঘুম ভাঙ্গিবার 
পরেই লোকের মনে কি সরস ধর্-ভাবের উদয় হইত! রাজার। বন্দী 
রাখিয়া যে আনন্দ পাইতেন, ধনী ব্যক্তিরা প্রাতঃকালে ও প্রর্দোষে নহবতের 
ব্যবস্থ! করিয়। যে আনন্দলাভ করেন, সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিরাও এক মুঠে! 
চাল দরিয়া বৈষ্ণব ভিখারীর গানে তদপেক্ষা! উচ্চাঙ্গের সুখ ও শিক্ষা 
পাইতে পারেন। সংসারে ত লোকের! দিনরান্র লাটীমের মত ঘুরিতেছে, 
_ সারাদিন যন্ত্রের মত খাটাই আমাদের কর্তা, কিন্ত শুধু এই কি আমা- 
দের কর্তব্য? আর কি কিছুই নাই? আমরা যাহ! ভুলিয়! গিয়াছি, যিনি 


গৃহশ্র ৯৮ 


প্রাণের প্রাণ ও রাজার রাঁজা-_ধাহাকে তুলিয়া দিন-রাত কষ্ট পাইতেছি, 
তাহার কথা প্রভাতে বা দিনাস্তে যদি কেহ ল্মরপ করাইয়! দেয়, তবে কি 
মে আমাদের উপকারী নয়? এই বৈষ্বের দল সমস্ত সমাজে একটা 
সরস ভক্তির ভাব জাগাইক়্া রাখে, ইহারা কি দরকারী নহে? সমাজ 
এককালে এই কীর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন । যাহাকে ষে 
ভালবাসে, তাহার সম্বন্ধে সে কথা কহিতে ও কথ! শুনিতে ভালবাসে । 
পূর্ব্বে সমাজ ভগবান্কে ভালবাসিতেন, সুতরাং এই সকল ভিথারী ভিক্ষা 
করিয়া লোককে তাহারই নাম ও গুণগান শুনাইয়া যাইত। ইহাদিগকে 
এক-মুঠে। ভিক্ষা! দিতে যাইয়া ইহাদের শারীরিক বল পরীক্ষা ও কর্তব্য- 
সম্থন্ধে বড় বড় উপদেশ দেওয়। পও্ড-শ্রম মাত্র । 

শারদীয় উৎসবে ভিথারীর দল আগমনী গান করিয়! থাকে-_তাহা 
এত করুপরসপূর্ণ ও তাহা পারিবারিক স্নেহ ও ত্যাগজনিত ছুঃখ ও আনন্দ 
এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয় দেয় এবং ধর্ম-ভাঁবগুলি এমন উজ্জ্বল করে যে, 
আমরা শৈশবে আত্মহার। হইয়া উহ শুনিয়াছি এবং শুনিতে শুনিতে কত 
কীদিয়াছি। যাহ! বাড়ীর খুব নিকটে পাওয়া যায়-_-তাহ৷ অনায়াসে 
পাওয়া যায়, এবং তাহা বুঝিতে ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে হয় না বলিয়া 
সেগুলি ছোট ব! অনাদরের জিনিদ নহে। দৈব সহায় থাকিলে যদিও 
বণিক্‌ পৃথিবী-ব্যাপক কারবারে লাভ পাইল না, সে হয়ত গৃহের কোণে 
কাচ-খগ্ডের মত যাঁহ। পড়িয়াছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়। দেখিল, সে 
একথানি হীরক । আমাদের এই ভাবে অনেক হীরক আবিষ্কার করিবার 
সম্তাবন! আছে। 

অন্ক-আতুরের, প্রতি দয়! রাখ গৃহস্থের কর্তব্য । যাহারা ভগবানের 
বিধি পালন করে নাই বলিয়। দণ্ডিত হইয়াছে,_-তাহাদিগের প্রতি আমা- 
দের বিরূপ হওয়া উচিত নহে। কারণ, আমরাও ত পলে পলে সেই বিধি 
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অমান্য করিয়া আসিতেছি। কোন্‌ মুহূর্তে তাহার প্রহার আমাদিগকে 
জর্জরিত করিবে, কে জানে? সুতরাং ছুঃথী 
ব্যক্তিরা আমাদের সমবেদনার পাজ্র। তাহাদের 
অনেক দৌষ আছে,_-কিস্তু যখন তাহারা ছুঃখে পড়িয়াছে, তখন এমন 
একট! জায়গায় গাসিয়াছে, যাহাতে তাহাদের পূর্ব অপরাধের আলোচনা 
অনাবশ্টক। আমাদের হৃদয়ে ভগবান্‌ দয়া! বলিয়! যে সামগ্রী দিয়াছেন, 
তাহা লোকের চক্ষের জল দেখিলে আপনি জাগিয়া উঠে, তাহা বিচার 
করিতে চায় ন।। ভগবানের অলীম দয়া হইতে কি কেহ বঞ্চিত? ছোট 
বড় বলিয়া কি তিনি তাহা দিতে বিচার করেন ? তাহার হুর্যযালোক, 
তাহার চন্ত্রকিরণ, তাহার সুশীতল জল, তাঁহার মুক্ত বায়ূ-দীন-দরিদ্র 
ও বাঁজা-মহারাজা, পাঁপী ও ধার্মিক এক ভাবেই পাইতেছে। একটা 
কাটের সম্মুথেও তিনি বিশাল সৌর-জগতের সমস্ত আলো! ধরিয়া যাখিয়া- 
ছেন, সমস্ত আকাশের মুক্ত বায়ুর মধ্যে তাহার জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। তিনি যাহাকে কষ্ট দ্রিতেছেন, তাহাকে আমর সাহাধ্য করি 
কি না,তিনি চক্ষের এক কোণে তাহার সন্ধান রাখিতেছেন। মাতা 
শিশুকে প্রহার করেন, কিন্তু আড়-টক্ষে চাহিয়া দেখেন, কোন্‌ আত্মীয় 
আসিয়া! তাহাকে কোলে করিতেছেন ও আদর করিয়। তাহার ব্যথার স্থলে 
হাত বুলাইতেছেন। ভগবান্ও কষ্ট দিয় আড়-চক্ষে চাহিয়া! দেখেন, কে 
তাহ! কর্তৃক দণ্ডিত তীহার সম্তানকে মাটা ঝাঁড়িয়া কোলে লইল ও আদর 
করিল । কারণ, তাহার শাস্তি ভালবাসার শান্তি, উহা! নির্মমের আঘাত 
নহে। তাহা না হইলে শিশু যেরূপ মায়ের হাতে মা*র খাইয়া “মা” “মা, 
বলিয়াই প্রহার-কত্রীকেই জড়াইয়! ধরে, আমর! কি তাহার হাতে দুঃখ 
পাইয়া কীদিয় ত্বাহারই শরণ লই না? কাহারও এরূপ অভ্যাস আছে যে, 
কেহ বিপদে বা. দুঃখে পড়িলে তাহা আলোচন! করিয়া বলেন, প্উহার 


অন্ধ-আতুরের প্রতি দয় 


গৃহতী ১০০ 


ওরূপ না হইলে আর কাহার হইবে? ও লোকটা! এই পাপ করিয়াছে ।” 
ব্যথিত ব্যক্তির পূর্ব্বদোষ আবৃত্তি করিয়৷ তাহাকে আরও ব্যথা দেওয়া 
উচিত নহে। ছুঃখী ব্যক্তির প্রতি যদি নিশ্মম হইলাম, তবে দয়। দেখাইব 
কাহাকে ? ছিদ্রান্বেধী হওয়া উচিত নহে, কারণ, আমাদেরও যে শত 
ছিদ্র আছে। 
কোন কোন গৃহিণী চাবী কোথায় রাখেন, কাপড়খানি কি জামাটা, 
বাটিটা বা ঘটিটা! কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়৷ খু'জিয়। একবারে 
হয়রান হন। .এক জন বড় লোকের জীবন-চরিতে 
পাঠ করিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন,__তীহার 
জীবনের অন্ততঃ একযষ্ঠাংশ হারাণ-জিনিস খুঁজিতে 
গিয়াছে । এমন দিন যায় নাই, যে দিন তিনি চাবীটা কি নোটবুকখানি 
খুঁজিতে ২৩ ঘণ্টা ব্যয় করেন নাই। এইরূপ পণ্ুশ্রম ও দুশ্চিন্তা অল্লাধিক 
পরিমাণে সকলেই ভোগ করিয়াছেন। শৃঙ্খলার সহিত কাজ না করিলেই 
এইবূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সাধারণতঃ চাবী ঘোজ। ব্যাপারটা 
লইয়াই অনেকে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অনেক গৃহিণী অঞ্চলে চাবী বীধিয়া 
রাখেন, এই রীতি মন্দ নহে। কিন্তু যদি প্রত্যেক জিনিস রাখিবার ঠিক্‌ 
ঠিক্‌ একটা জায়গ। থাকে,__য্থ। এই স্থানে জামা-কাপড় রাখিব, এখানে 
ঘটা-বাটা রাখিব, এইথানে কাগজপত্র রাখিব, এইথানে চাবী রাখিব, তাহা 
হুইলে আর খোজাখুঁজি করিতে হয় না। অনেকের বাক্স সিন্দুকের মধ্যেও 
এরূপ বন্দোবস্তের অভাব যে, একথানি কাপড় কি এক জোড়া মোজা 
খু'ঁজিতে অতল সমুদ্রের মত বড় বাক্স বা দিন্দুকের সমস্তটা আলোড়ন 
করিতে হয়। কাজ করিবার শৃঙ্খলা থাকিলে অনেক কষ্ট, ছুশ্চিন্তা ও বৃথা 
পণ্ু-শ্রমের হাত হইতে বীচ! যায়। 
গৃহিণী আদ্র-ব্যয়ের যে হিসাব রাখিবেন, তাহা মাসের পর মাসে 


হারাণ জিনিস 
খোজা 


১০১ গৃহতী 


মিলাইয় ও চিন্তা করিয়া! দেখিবেন ? হিসাব লিখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। 
কোন্‌ মাসে মোট কত খরচ হইয়াছে, এবং বাজার-খরচ উপরি খরচ, 
চাঁকরদের বেতন বাবদ খরচ, ডাক্তারের খরচ, ছধের 
খরচের হিসাব 

খরচ, ধোপার খরচ, ট্রামভাড়ার খরচ, ছেলেদের স্কুলের 
মাহিয়ানা, গৃহ-শিক্ষকের বেতন এবং পুস্তক ও খাতা পেন্সিল প্রভৃতি 
কিনিবার খরচ, কাপড় কিনিবার খরচ, এই সকল প্রত্যেক বিষয়ে মাসে 
মাসে মোট কত খরচ হইয়াছে, অবসর থাকিলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে 
প্রত্যেকটির মোট হিসাব তিনি লিখিয়া! রাখিবেন, এবং এই ভাবের 
মানিক মোট খরচগুলি সম্থদ্ধে তিনি চিস্তা করিয়া দেখিবেন-_তাহাদের, 
কোন কোনটিতে কিছু অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে কি না, এবং কোন 
কোন বিষয়ে খরচ কমান যায় কি লা । ধাঁহাদের সুগৃহিণী বলিয়া নাম 
আছে, তাহাদের খরচপত্র কিরূপ হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি সন্ধান লইবেন, 
এবং নিজে গৃহস্থালীর কোন উন্নতি করা যায় কি না, তাহা ভাবিয়া 

দেখিবেন। 
আমি এক ভদ্রপরিবারের বিষয় জানি, তাঁহাদের ঘরে অনেকগুলি 
শিশুসন্তান। তীহাদের জন্য সহরে ছধ কিনিতে অনেক টাকা লাগে, তাহা! 
সেই পরিবার বহন করিতে পারেন ন1) সুতরাং শুধু 
ভাল-ডাল খাইয়। তাহাদের থাকিতে হইত। গৃহিণী 
বুদ্ধিমতী, তিনি একনের ছুধের বনোবস্ত করিলেন। একসের ছুধে 
১০।১৫টি লোকের কি করিয়া হইতে পারে? কিন্তু তিনি সেই ছুধের সঙ্গে 
প্রচুর বাপি মিশাইয়া ও কিছু চিনি দিয্া এক এক বাটা ক্ষীর প্রস্তত 
করিলেন ও তাহাই এক একটি ছেলেকে খাইতে দিতে আরম্ভ করিলেন। 
ইহার ফল মন হয় নাই। গৃহস্থ এ কথাও বলিতেন, কলিকাতার 
গোয়্ালার ছুধ ভাল নহে, খানিকটা বালি মিশাইয়া জাল দিলে দুধের দোষ 


হুধবা 


গৃহত্ী ১০২ 
কাটিয়া যায়। তীহার বাড়ীর ছেলেদের ব্যারাম-স্তারাঁম আমর! বড় একটা 
দেখি নাই। তাহারা বেশ হষট-পুষ্ট। 

অনেক মধ্যবিত্ত বাঁড়ীতে সাধারণ অবস্থার লৌকের একটি ভদ্রলোককে 
নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে ৫-১০ টাকার মধ্যে খরচ পড়ে। 
পূর্ববঙ্গের ভদ্র-গৃহস্থেরা ইহার কমে কিছুতেই কুলাইয়া 
উঠিতে পারেন না । কারণ, সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যাহা 
খান বাড়ীর সকলেই কম-বেশী তাহার ভাগ পাঁন। কিন্তু কলিকাতা- 
বাসীরা সেই দশ টাকার স্থলে অনেক সময় এক টাকাতেই নিমন্ত্রণ- 
ব্যাপারটা নির্বাহ করেন। গুধু সেই ভদ্রলৌকটি যাহা খাইবেন,__তাহাই 
রা হয়, বাড়ীর ছেলের৷ হিন্দুদেবতার মত দৃষ্টিভোগ করিয়াই নিরস্ত হন। 
ইহা ভাল কি মন্দ, তাহ। আমি ঠিক বলিতে পারি লা। যেখুনে আয় 
বেশী নহে, অথচ -আত্মীক্তা-বান্ধরত! রুক্ষা করিতে হয়, সেইথানে_ এই 
ব্যবস্থা উতকষ্ট। সকল বিষয়ে যে, বাড়ীতে একট। উৎসবের স্থষ্ট্টি করিতে 
হইবে, তাহা নহে। যেখানে অবস্থা! ভাল, সেখানে এ্রর্ূপ খরচ কর 
আনন্দের বিষয় বটে; গরীব মধ্যবিত্ত লোকদের সংঘত হইয়1..চলা1 উচিত। 
বাড়ীর ছেলেদের পক্ষেও ইহাতে কুষ্িত হইবার কোন কারণ নাই। 
তাহারা সংদারের অবস্থ। বুঝিয়া, যাহাতে সংঘম শিক্ষা করে,__তাহাই 
দেখা উচিত। 


নিমন্ত্রপে বেশী খরচ 
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দীস-দাঁলীর প্রতি ব্যবহার 


দাস-দাঁসীরা গৃঁহস্থালী-রথের চক্ত-স্বরূপ, এই চাঁকা যাহাতে গ্িকমত 
চলে, গৃহিগীর তাহা দেখিতে হইবে। 

পূর্ববকালে অনেক গৃহিণী চাঁকর-বাঁকরকে নিজের ছেলের মত 
দেখিতেন,_-তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার সর্ব! তত্ব করিতেন, বাড়ী-ঘরে 
কে কেমন আছে, তাহার খোঁজ লইতেন; চাকরদের অনেক আবদার 
বরদাস্ত করিতেন,__তাঁহার ফলে কোন চাকর কি চাঁকরাণী য়ে বাড়ীতে 
একবার ঢুকিত, সেই বাড়ীতেই আজীরন থাকিয়া যাইত। এ কাজ 
আমর! করিব না, এই ভাবের বিতর্ক বা. জটলা তাহাদের মধ্যে প্রায়ই 
দেখা যাইত না। তাহারা যে সকলেই সত্যযুগের 
সোনার মানুষ ছিল, তাহ! নহে। তাহাদের মধ্যেও 
ভূতের মত একগুয়ে,কুমীরের মত আল্সে 
লোকের অভাঁব ছিল না। হাজার গালি দিলেও কথ! নাই,__-তবু ইচ্ছ। 
না হইলে কাজ করিবে না, মধ্যে মধ্যে রাগিয়। উঠিয়া এরূপ চীৎকার 
আরম্ভ করিত যে, বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইত,_-এই রকম আমরা 
অনেক দস-দামী দেখিয়াছি। কিন্তু এ সকল সত্বেও মনিবের বাটাতে 
ভাহার! স্নেহের বন্ধনে বীধ! ছিল, সে বাড়ী ছাড়িয়া! অন্থত্র থাকিতে পারিত 
না। এই স্নেহের জন্য সহত্্র দোষ সত্বেও সে যখন খাঁটিত বা কোন কাজে 
লাঁগিত, তথন প্রাণপণে খাটিত। মনিবের জিনিসপত্র নষ্ট হইলে তাহাদের 
বুকে লাগিত, ছেলেদিগকে তাহারা অনেক সময় জনক-জননীর গ্নেছে 
লালন-পালন করিত। বাড়ীর ছেলেরাও তাহাদিগকে নাম ধরিয়! 


আগেকার দিনের 
দাস-দাসী 


গৃহপ্রী ১৯৪ 


ডাকিত না; নামের সঙ্গে পাদ!” “কাকা” প্রভৃতি আত্মীয়তা-সুচক উপাধি 
জুড়িযা! দিত। মোট কথা, তখন তাহার! গৃহস্থের বাড়ীর অঙ্গীয় ছিল, 
তাহার! কখনও মনে করিত না যে, তাহারা পর। কর্তা বা কর্রী বাড়ীতে 
না! থাকিলে তাহারা বাড়ীর কার্ধ্য-কলাপ-সন্বন্ধে এমনই দায়িত্বপূর্ণ এক 
একটা কাজ করিয়া বসিত যে, এখনকার নিকট-আত্মীয়েরাঁও জিজ্ঞাসা না 
করিয়া! মেইরূপ করিতে সাদী হুল না। তাহার জন্য যদি মাঝে মাঝে 
তাহাদের গালিও শুনিতে হইত, তবে "বৃক্ষ যথা বৃষ্টিধারা মাথা পাতি 
লয়”__এই ভাবে তাহারা সকল অত্যাচাব্-অবিচার সহিয়! লইত। 

কিন্তু এখনকার দাস-দাসীরা আমাদের বেতন খাইতেছে ও আমরা 
যাহা বলিব, তাহাই করিতে আইনমত তাঁহার! বাধ্য, এ ভাবটি কিছুতেই 
আমর] ভূলিতে পারি না। আমাদের সঙ্গে তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ 
নাই । আমরা মনিব, তাহার! ভৃত্য । সহরের অনেক 
বড় লোকের বাড়ীতে তাহাদের নামের সঙ্গে আত্মীয়তা- 
লুচক শব যোগ দেওয়া দুরের কথা, তাহাদের নাম ধরিয়া ডাঁকিলে ষে 
ধনিষ্ঠত। হইবার সম্ভব, সেটুকু সহ্‌ না করিয়া, তাহারা চাকরকে ডাকেন, 
*বেয়ারা ।* এই ব্যাপারে যে তাচ্ছিল্য ও ঘ্বপা আছে, তাহা! সেই সকল 
বাড়ীর চাকরেরা কেবল অপধ্যাপ্ত চুরির লোভেই সহা করিয়া থাকে । 
বাড়ীর স্ত্রীলৌকের! দাস-দাসীকে ন্নেহের চক্ষে দেখিবেন, তাহ! হইলে 
তাহাদের দেহে দশগুণ বল বৃদ্ধি পাইবে ও তাহারা কাজ করিতে আনন্দ 
বোধ করিবে। তাহারা যখন “বেয়ার” ডাক আবৃত্তি করেন, _তখন 
তাহারা সর্ধপ্রকারে সংসারের বাহিরে আছে, ইহা মনে করিয়। কেবল 
শীকারান্বেধী বিড়ালের মত ছে। মারিয়া থাকে--.কি ভাবে মালিকের 
সমন্ত দ্রব্য হইতেই কিছু ভাগ চুরি করিবে । 

এদিকে অন্যান্ত কারণেও দাস-দাসীদের সেরূপ আন্গুগত্য করার পক্ষে 
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ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এখন ছোট লোকদের মধ্যে আত্ম-সন্মানের জ্ঞান 
হইয়াছে; ভদ্র-গৃহস্থের রোজগারের পথ যতই বন্ধ হইতেছে, মিল ও বড় বড় 
দোকানপাট ও সহরগুলির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা বেণী আয়ের পথ 
পাঁইতেছে। তাহার পর জাতিভেদ নুতন ভাবে আবার জমিয়৷ উঠিতেছে, 
শূর্র ক্ষক্রিয় হইতেছেন,_-কৈবর্ভ বৈশ্ত হইতেছেন, নমংশুদ্র ব্রাহ্মণ 
হইতেছে, সুতরাং সমাজে আর কেহ শূদ্র থাকিতে প্রস্তুত নহে। 

ষে সকল শক্তি-প্রভাবে সমাজের উপর এই সকল পরিবর্তন হইতেছে, 
তাহার উপর আমাদের আর হাত কি? তবে স্থগৃহিণীগণের বাড়ীর চাঁকর- 
বাঁকরের উপর একটা কর্তব্য আছে, তাহাই দেখাইয়। দেওয়। আমাদের 
কর্তব্য মনে করিতেছি । 

সহরে আজকাল চাকরদের প্রধান কাজ বাজার করা। এই কাজে 
তাহাদের বেশ ছুপয়সা হইয়া থাকে, সুতরাং একবারের স্থানে দশবার 
বাজারে থুরিতেও তাহারা আপত্তি করে না। বাজারে জিনিসপত্রের 
মোটামোটি একটা দর বাড়ীতে জানা থাকা উচিত। 
যদি বাড়ীর লোক কেহ চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাজারে 
যান, তবে ভাল; দি সেরূপ স্থুবিধা না থাকে, তবে বাজারে কোন্‌ 
জিনিসের কি দর, তাহ কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন 
যাইয়াও জানিয়! আস! উচিত। চাঁকরকে শুধু সন্দেহ করিয়া এ বিষয়ে 
গালি দেওয়! উচিত নহে। তাহাতে সে রাগিয়! যাইবে; হয় ত সন্দেহও 
ভুল হইতে পারে। এই জন্ত যদ্দি তাঁহার চক্ষের সম্মুথে দেখান যায়; সে ষে 
দরে জিনিস আনিয়াছে, তাহা হইতে অল্প দরে তাহা পাওয়া যায়--তথে 
আর তাহার কথা কহিবার উপায় থাকে না। বাড়ীতে মাছ প্রভৃতি 
ধদি মাঝে মাঝে ওজন করিয়! লওয়া হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, 
ঠিক আনিয়াছে কি না। রোজই দীড়িপাল্প! হাতে লইয়া বাজারের জিনিসপত্র 


বাজার 
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মাপিয়া লওয়ার দরকার নাই । কিন্তু ছুই এক সপ্তাহ পর একদিন 
সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে, মাপিয়া! লইলে চাঁকর সাবধান হুইয়। 
যাইবে। শুধু সন্দেহের দরুণ “তুই চুরি করিয়াছিস্, বলিয়৷ তর্জন না 
করিয়া ওজন কিংবা দামের একটা চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়। কোন 
গালাগালি না করিলেও তাহার সংশৌধন হইবে। গৃহিণী বাঁজার-সম্বন্ধে 
সর্ধদা নিজেকে অভিজ্ঞ রাখিবেন। আমি এমন দেখিয়াছি, পাশের 
বাড়ীতে চুড়ীওয়ালী যে দরে চুড়ী বিক্রয় করিয়া গেল, তাহার ঠিক দ্বিগুণ 
দরে অপর বাড়ীর মেয়েরা তাহা ক্রয় করিলেন। মেয়ের! যাঁদ এ বিষয়ে 
ইচ্ছা করেন, তবে নান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জিনিসের দর জানিতে 
পারেন। কোন্‌ কোন্‌ বাজারে কোন্‌ জিনিস সন্ত। ও ভাল পাওয়া যায়, 
তাহাও গৃহিণীর এই ভাবে জানা উচিত। বাজারে উৎকৃষ্ট ঘি বলিয়! যে 
চর্বি অগ্নি-মুল্যে খরিদ করা হয়,__তাহ! হইতে মাথন-মারা ঘিএর দামের 
বেশী তফাৎ নাই,__হগ. সাহেবের বাজার হইতে ভাল মাখন আনিয়া 
ঘি করিলে তাহা বাজারের ঘি হইতে ঢের উপাদেয় হয়, এবং দব্রের বেশী 
তফাৎ হয় না, ইহা আমরা নিজের! পরীক্ষা কৃরিয় দেখিয়াছি । 

চাকরেরা! অনেক সময় সস্তায় কিনিবার লোভে বাঁজাবের হাত-বাছা 
তরকারী লইয়! আসে, এই জন্ত বাড়ীর কর্তৃপক্ষের কাহারও মধ্যে মধ্যে 
বাজারে যাইয়া কি ভাবের জিনিস বাজারে পাওয়া! যায়, তাহার লমুল! 
বাড়ীতে আনিয়া দেখান উচিত। নতুবা উৎকৃষ্ট জিনিষ যে দরে পাওয়া 
যায়, সেই দর দিয়া বাজারের অধম জিনিষ খাইতে হইবে । এ বিষয়ে 
কর্তারা উদ্দাসীন থাকিলেও মেয়েরা সর্বদা তাহাদিগকে জানাইলে, 
ত্বাহার। একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না । 

' চাকর-চাকরাণীদিগকে শুধু সন্দেহ করিয়া তর্জন-গর্জন করা উচিত 
নহে, তাহাতে তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া যায়,-কারণ, কোন কোন সময়ে 
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হয় ত সন্দেহ অমূলক হয়) ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। বরং মুখে গালাগালি 
দেওয়া ভাল, কারণ, তাহার! তাহাদের নিজেদের পক্ষের দু একট। উত্তর 
দিতে পারে। কিন্তু বিরক্ত বা ক্ষতির কারণ হইলেও 
তাহাদের অসাক্ষাতে এ বিষয়ে জটল! করা একেবারেই 
উচিত নহে। অনেক পরিবারে প্রকাশ্টভাবে কোন গালাগালি দেওয়। 
হয় নাঃকিন্ত দাস-দাসীর কাঁজ লইয়া ঘরের মধ্যে সর্বদা আলোচন। 
কর! হয়। অনেক বাড়ীতে বালক-বালিকারা এইভাবে এরূপ দুর্নীতির 
প্রশ্রয় পায় যে, দর্ধদাই "মা, এঁ চাকরটা এই করিতেছে” “এ তুমি আদা 
আনিতে পয়স! দিয়াছ, সে ঘরে বসিয়। তামাক থাইতেছে)” “ম।) কলমীটা 
খালি পড়িয়া আছে, আমি কল হইতে জল আনিতে বলিলাম, সে কিছুতেই 
আনিল না”, “মা, এ দেখ থোকাকে রাখিতে দিয়াছ, সে এমন জোরে 
হাত ধরিয়া টানিতেছে যে, তাহার হাতে ব্যথ। লাগিয়্াছে», এইভাবে 
বালক-বালিকারা! মায়ের কানে চাকর-বাঁকরের সম্বন্ধে নানা কথ! লাগাই- 
তেছে; শুনিরা বাগে তাহার কপোলদেশ ক্রমশঃই আরক্ত হইয়। উঠিতেছে ) 
চাকরকে কিছু না বলিয়া! তিনি কর্তৃপক্ষের কাহাকেও কিছু বলিলেন, ফলে 
সেই ব্যক্তি বিচার না করিয়া! চাকরকে হঠাৎ এক ঘুষি লাগাইয়৷ দিলেন। 
বালক-বালিকারা যখন দেখিল, তাহাদের কথায় এত বড় একট! কাণ্ড 
হইয়া গেল, তখন তাহার! ষেন রণজয় করিয়াছে, এরূপ উল্লাম বোধ 
করিতে লাগিল; এবং লাগানি-পোড়ানির কার্যে আরও ভাল করিয়া 
দীক্ষিত হইল। এই কুশিক্ষায় ছেলের। এমন হুইয় দীড়ায় যে, শেষে 
বড় হইয়। তাহার! গৃহস্থের ঘর ভাঙ্গায়। এই কুশিক্ষা হইতে জননী 
শিশুধিগকে রক্ষ। করিবেন) চাঁকর-বাকর সম্বন্ধে কোন আলোচনা তাহার। 
যেন না! করে,_-শিশ্ুকাল হইতে তাহাদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক রাখিবেন। 
চাঁকরদিগকে যাহা বলিতে হয়, তাহ! নিজেরা বলিবেন। যদি সত্য-সত্যই 


অনাক্ষাতে জটল! 


গৃহপ্র ১০৮ 


তাহারা অসঙ্গত কাজ করে, তবে গালি খাইয়া তাহার! বিরক্ত হইবে না।. 
তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলার কোন দরকার নাই? কিন্তু তাহাদের 
পশ্চাতে যদি সর্বদা তাহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতে থাকে, তবে 
গালি না খাইলেও তাহারা আর নে সংসারে তিষ্টিতে পারে না। কারণ, 
সমবেদন! বা গ্রীতির চিহ্ন যেখানে নাই, সে স্থান মরুভূমির ম্যায় অসহা। 
কেহ কেহ মনে করেন যে, দাসগণ ঠিক ঘড়ীর কাটার মত নিজ 
কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য,_তাহার! বাজারে যুধি্ির এবং সর্ব্বাবিষয়ে 
প্রোপাচার্ধ্য বা সব্যসাচীর মত দক্ষ হইবে । পাঁণ হইতে 
চুণ খসিলেই তাহাদের আদর্শ ভাঙ্গিয় যাঁয় এবং তাহা- 
দের রাগের সীম! থাকে না। ভূত্যের! যদি এত গুণধর এবং চাঁকরাণীর! 
যদি এত গুণধারিণী হইবে, তবে তিন-চার টাকা মাহিনার জন্ত তাহার! 
পরের দাসত্ব করিবে কেন? বরং জানিতে হইবে, ইহাদের অনেক দৌঁষ 
আছে; ইহাদের রাগ ও বিরক্তি-বোধ আমাদেরই মত; কিংবা! আমাদের 
অপেক্ষা বেশী; কারণ, তাহারা শিক্ষিত নহে । যথন পরিশ্রম করিতে 
আসিয়াছে ও ক্ষুধায় কাতর, তখন উহাদের যথার্থ দোষের উল্লেথ করিয়া 
গালি দিলেও উহারা চটিয়! যাইতে পারে, এবং ক্ষুধার সময় যদি খাওয়ার 
দ্রব্যাদি কম পড়ে, তবে তাহাদেরও পেটে ক্ষুধা থাকিয়া যা ও তজ্জন্য 
মেজাজ তিরিকৃথী হইতে পাঁরে। তাহার! হয় ত বাজারে যাইয়া কোন 
চেনা'লোকের সঙ্গে আলাপ করার দরুণ বাড়ী ফিরিতে দশ মিনিটু দেরি 
করিতে পারে, এবং ইচ্ছা ন! হইলে শরীর-অন্ুথের ছুতো ধরিয়া! এক ঘন্টা 
কাল ঘুমাইয়া লইতে পারে) ইহা ছাড়া যাত্রা শুনিতে যাইয়া, সারারাত 
জাগরণের ফলে হয় ত সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে কিছু দেরী হইতে পারে, 
এবং হ্ঠাঁৎ শুকৃনে! কাপড় তুলতে যাঁইয়! হেঁচ্ক টানে তাহার দু-একটা 
জায়গ। ছি'ড়িয়াও ফেলিতে পারে? কিন্তু এই সকল কারণেই যে তাহার! 


উহ্থার! সামান্ত মান্ছুষ 


১০৯ গৃহত্রী 
একেবারে পরিত্যাজ্য ও ভয়ানক গালির পান্ত্র, তাহা নহে। সংসারে 
থাকিতে হইলে অনেক ক্ষতি ও রাগের কারণ সহিয়। থাকিতে হইবে, 
তবেই এই ভবসমুদ্রে টিকিয়া থাক যায়। তৃত যে মন্ত্রে বশীভূত হয়, 
আমি তাহা জানি। _সে মন্ত্রস্সেহ-মনত, ইহার বলে অনেক গাঁধাকে মানুষ 
হইতে দেখিয়াছি । | 
_ চাকরদের তাল খাবার একটু স্নেহের সঙ্গে দিলে, তাহাদিগকে দিয়া 
অনেক কাজ করান যাইতে পাঁরে। এই মন্ত্রটি এখনকার কোন কোন 
গৃহিণী জানেন; পূর্বে সকল গৃহিণীই জানিতেন। 
মাতা যে গুণে আপন করিয়া! তোলেন, ইহা সেই 
গুণ। যেখানে গৃহ্িণীর হাতের রান্না ভাল ও তিনি দাস-দাসীকে যত্ব 
করিয়া খাওয়ান, সেখানে তাহারা অনেক অত্যাচার সহিদ্ধাও পড়িয়। 
থাকে! অনেক বেশী মাহিয়ানার লোত দেখাইলেও তাহারা তথ! হইতে 
যাইতে চাহে ন1। 

যদি সময়ে অসময়ে সর্বদা দোষ ধরিয়া, দীস-দাসীকে তিরস্কার কর! 
যায়, তবে তাহাদ্দের মধ্যে যাহারা একান্তই বেশী কথ। বলে না তাহারা 
পর্ধ্স্ত জবাব দিতে শিখে! চাকর-বাকরের। যদি 
গৃহস্থের কথায় কথায় জবাব দেয় এবং বাঁকিয়। বসে, 
তবে তাহাদিগকে দিয়া কাজ চলে না, এইজন্য দায়ে পড়িয়। এই ভাবের 
চাকর রাখিতে হয়। চাকরকে কোন কথ। বলিলে যদি সে রুখিয়! উঠেঃ 
এবং মনিবকে তাহার ছুবিবনীত ব্যবহার নীরবে সম্থ করিতে হয়, ইহ 
হইতে হুর্গতির বিষয় আর কি অধিক হইতে পারে ? কাহারও ক্রমাগত 
দোষ ধরিলে এবং তাহার পাছে লাগিয়। থাকিলে, শেষে সে মরিয়া! হইয়া 
উঠে, মনিব-টনিব গ্রাহা করে না। 


খাওয়াইবার ঘত্ব 


দোষ ধরা 


. এইলন্ত তাহাদিগকে দিনের মধ্যে অগ্রহর তাড়া করা পীগদিগকে 


চে 


গৃহত্র ১১৬. 


দিয়। গাল খাওয়ান, অথব! তাহাদের পশ্চাতে জটল! করা উচিত নহে । 
নিতান্ত যাহাকে দিয়া চলিবে না, তাহাকে ছাড়াইয় দেওয়। হউক, কিন্তু 
যাহাকে চালাইয়া লইতে পারা যায়, তাহাকে থানিকটা স্নেহ দেখাইয়] 
বশ করিয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। তাহার উপর বিরূপ থাকিব, অথচ 
তাহাকে দিয়া শুধু প্রয়োজন সাধিয়া লইব, এই চেষ্টা বিফল হইবে। 
যদি নিতান্তই অচল হয়, তবে রাগের ঝৌকে তাহাকে বিদায় করিয়। 
দেওয়া উচিত নহে। অনেক গৃহিণী হঠাৎ কোন দাস-দাসীর ব্যবহারে 
হঠাৎ ছাড়াইয়। দেওয়া এরূপ অসহিষুট হইয়! পড়েন যে কর্তাকে বলিয়া 
তাকে তখনই জবাব না দিতে পারিলে__তিনি 
অন্প-জল ত্যাগ করিতে সঙ্কল্ল করেন। রাগেরু ঝৌঁকে কোন কাজুই 
ভাল নুহে। আর কিছু না দেখিলেও নিজের সুবিধা-অন্ুবিধা ত দেখি- 
তেই হইবে। চাকর হয় ত সত্যই একট! ঘোর অন্তার করিয়াছে। 
তাহাকে তখনই বিদায় দিলে যদি শীদ্র লোক ন| পাওয়া যায়,__-তবে 
বিপ। তাহার৷ ত বঙ্গীয় গ্রাজুয়েটের ন্যায় হাটে-পথে চাকুরীর জন্ত বসিয়। 
নাই। রাগের বৌকে গৃহিণী চাকর কি চাঁকরাণীকে বিদায় করিয়া 
তাহার দক্ষিণ-হস্তের সোনার বালাটা বাম-হাতে পরিয়া নিজেই বাসন 
মাজিতে বমিলেন। কর্তা চাকুরী কিংবা বিষস্ব-কর্ম্নে এরূপ ব্যস্ত যে, 
তাহার তিলমাত্র অবসর নাই, অথচ সংসার অচল দেখিয়। তাহার জরুরী 
কাগজ-পত্রের তাড়। ফেপিয়! তিনি বাজারে ছুটিলেন। বালক গুলি বৃষ্টিতে 
ভিজিয়া এ িনিদ ও জিনিম আনিতে দোকানে ছুটিল, ফলে তাহাদের 
সদ্দি, কাদি ও জবর হইঞ্ী। গৃহিণীর উপর সমস্ত সংসারের দুশ্চিন্তা ও 
কাজের ভার পড়িল, এ অবস্থায় হয় ত তিনি অন্থ করিয়া বসিলেন। 
কর্তীকে রাধিতে হইল, বালি প্রস্তুত ও ডাক্তারের বাড়ীতে ছুটাছুটি করিতে 
হইল, উপরন্ত অফিসের কাজের ক্রুটি পাইয়! কিংবা ঠিক সময় মত যাঁইতে 


১১১ গৃহত্রী 
না পারার দরুণ সাহেব বিরক্ত হইয়া গালি পাঁড়িতে লাগিলেন । গরীব 
গৃহস্থের পক্ষে ইহা] হইতে বিপদ আর কি হইতে পারে? “ভৃত্যাভাবে 
ভবতি মরণং* এ শ্লোকটি সকলেই জানেন । 

এই জন্য দি দাস-দাসীকে ছাড়াইয়া দেওয়াই স্থির হয়, তবে ছ*চার 
দিন মনের ভাবটা চাপিয়। রাখিয়া অপর একটি নিযুক্ত করিয়া-_-তার পর 
আহার মাহিয়ানা চুকাইয়! জবাব দিলে দোষ কি? সংসার্ট য় 
রাখি ॥ সংসার চলার পক্ষে যিনি পদে পদে বাধা 
দিবেন, তিনি গৃহিণী-পদের যোগ্য। নহেন। | 

কিন্তু চাকরদের যদি এমন কোনও অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, যাহাতে 
একদিনও তাহাকে বাড়ীতে রাখিলে বিপদাপন্ন হইতে হয়--তেমন অবস্থায় 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া! দেওয়া]! উচিত। এক ভদ্রলোকের বাড়ীর 
চাকর তাহার তিন বৎসব্রের মেয়েটিকে বেচিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল, 
এরূপ শুনিয়াছি। এই রকম ব্যাপারে তিলার্ধও তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া 
উচিত লহে, কিন্তু এরূপ ঘটন! সংসারে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। 

অনেক বাড়ীতে চাকর-চাকরাণীকে বারংবার জবাব দেওয়ার ফলে, 
তাহারা এরূপ নিন্দা প্রচার করে যে, গৃহস্থ কিছুতেই চাকর-চাকরানী 
খুঁজিয়া পান না। "আচ্ছা মহাশয়, এই আমিতেছি* বলিয়। বাবুটিকে 
নিশ্চিন্ত করিয়া চাকর আর আদিল না, কিংব! নিতাস্ত চক্ষুলজ্জায় ঠেকিয়! 
একবেলা! কাজ করিয়াই সে পিট্টান দিল। এইভাবে গৃহস্থ অনেক সময় 
বড়ই বিপদ্াপন্ন হইয়া পড়েন। অতিরিক্ত মাহিয়ানার লোভে এবং 
ভবিষ্যতে নানারূপ উন্নতির আশা-ভরস! দিয়াও কিছুতেই নূতন চাকরকে 
গৃহে ভিড়াইতে পারেন না। যে গৃহে চাকরেরা একটু স্নেহ-যত্ব পায়, 
এবং গৃহিণী খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করেন,_ তাহার বাড়ীতে চাকর: 
চাঁকরাণী জাপনা হইতে আঙিতে লালাফ়িত থাকে--গৃহস্থ এ কথাটি 
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মনে রাখিবেন। যে চাকরকে জবাব দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে নূতন 
চাকর যাহাতে জটলা করিতে ন1 পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, 
কারণ, তাহা না হইলে, পুরাতনটি নূতন্টিকেও নিশ্চয় ভাঙ্গাইবে। 
চাকরের মাহিয়ানা হাতে রাখিয়া অনেকে তাহার দ্বারা বেশী কাজ আদায় 
করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। এটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্রীতি নহে। 
যেখানে চাকর স্বভাবতঃই কাজ-কর্মে শিথিল, এবং দুর্ব্যবহার করিয়া 
থাকে, সেখানে মাহিয়ানা আটুকাইলে তাহার 
টরিত্র অনেক পরিমাণে শোধরাইতে দেখিয়াছি । 
কারণ, টাক। যাহার কাছে পাওন। থাকে, তাহার নিকট লোকেরা 
কতকটা অপরাধীর মত থাকে, এবং তাহার মন যোগাইয়া উহা আদায়ের 
চেষ্টা দেখে । কিন্তু সাংসারিক ব্যবহারে আমি কিছুতেই নিষ্ঠুরতার 
পক্ষপাতী হইতে পারি না। নিষ্টুরতার দ্বারা কাজ আদায় করিতে পার! 
যাইতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় পাওয়। যায় না। যাহা অধর্ম ও অন্ঠায় 
তাহার প্রশ্রয় দিলে নিজের চরিত্র বিরুত হইয়া উঠে। ইহা অপেক্ষা 
ভাল লোকের বেশী ক্ষতিকি হইতে পারে? চরিত্রের সাধুতা রক্ষা 
করিতে পাব্রিলেই আমর! ভগবানের সম্মুথে দীড়াইবার যোগ্য হইয়। থাকি। 

কোন কোন বাড়ীর চাকর এতদূর অভদ্র যে, বাহিরের কোন ভদ্র- 
লোক আঙিলে তাহার ব্যবহারে তিনি একাস্ত ক্ষুন্ন ও অপমানিত হন। 
সেযেন নবাব খাঞ্জা খা--শত প্রশ্ন করিলেও উত্তর দিতেছে না) কেবল 
হু'কাই টানিতেছে, কিংবা এরূপ উত্তর দিতেছে যে, আগন্তক ভদ্রলোক 
আপাদমত্তকে জ্বাল। বৌধ করিতেছেন। গৃহস্থ-বাড়ীর চাকর এরূপ ছবিবনীত 
হইলে, লোক কিন্তু তাহার দোষ দেয় না। 
সাধারণের বিশ্বাস, মনিবের ছাপ চাকরের 
গায়ে পড়ে। গৃহস্থের মলের ভিতরে যদি অভদ্রতা থাকে, তবে চাকর 


বেতন আটুকাইয়। রাখ। 


ছব্ষিনীত ভূত্য 
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তাহার মুর্তিমান্‌ বিগ্রহ-স্বরূপ হইয়। দ্রীড়ায়;) কারণ, এটা যদি চাকরের 
মনে দৃঢ়-বিশ্বাস থাকে যেঃ অভদ্র আচরণ করিলে গৃহস্থ কিংব' গৃহিণী 
প্রকৃতই বিরক্ত হইবেন, তাহা! হইলে সে তাহার উগ্র ম্বভাব সহজেই 
সংবরণ ও সংশোধন করিয়া লয়। গৃহস্থ যতই মৌথিক মিষ্টতার 
বৃষ্টি করুন ন! কেন, তাহার ভিতরট! কিরূপ, তাহা! অনেক সময় তাহার 
দাস-দাসীরা আয়নার মত প্রতিবিশ্বিত করিয়! দেখায় । এই ভাবে যখন 
লোকে চাকরের ব্যবহারট। গৃহস্থের প্রকৃত মনের ভাবের বাহ্-বিকাশ 
বলিয়! ধরিয়। লয়, তখন গৃহিণী ও কর্তার এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, 
এবং বাহিরের লোকের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহ! শিখাইয়! 
রাখা উচিত। অনেক বনেদি বড় মানুষের ঘরে দাস-দাসীদ্ের ব্যবহার 
এরপ সুন্দর যে, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হয়। 

অনেক গৃহস্থ, চাকরের হস্তে শিশু-রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন,__ 
কিন্তু ইহাতে অনেক দুশ্চিন্তার কথা আছে। এমনও দেখা যায় যে, চাকর 
মটর-ভাজা কিনিয়া খাইতেছে ও মনিবের 
পেটরোগা ছেলেটাকে তাহা হইতে ছু-দশটা 
থাইতে দিতেছে, অথচ সে ছেলে বাড়ীতে বালি খায়। জবর ও পেটের 
অন্থুথে কাতর আমার একটি ছোট ছেলেকে এক মমতাময়ী ৰী কতক- 
গুলি কচি পেয়ারা খাওয়াইয়া এরূপ বিপদ ঘটাইয়াছিল যে, তাহাকে 
যমে-মান্ুষে টানাটানি করিয়! ব্রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কোনও সময় 
চাকর রূকে বদিয়া তামা টাঁনিতেছে ও বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথন 
করিতেছে, ছেলেট। নীচে বসিয়া তামাকের গুল থাইতেছে, দর্দামার 
জলকাদা মুখে মাঁথতেছে, অথবা ঘুঁটের ডেল। মুখে পুরিতেছে। 
কলিকাতায় নিশ্চিন্ত গৃহস্থের ম্নেহের ছুলালদিগের এই ছুরবস্থা পথে ঘাটে 
অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়। 

৮ 


শিশু রক্ষার ভার 
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এই জন্য চাঁকর-চাকব্রাণীর সাবধানতীর পরীক্ষা না পাইয়া ছেলেদের 
ভার তাহাদের উপর দেওয়া উচিত নছে। ছেলেকে কোলে করিয়া! বাহিরে 
পাঠাইবার পুর্বে কয়েকদিন চাঁকরকে বাড়ীতেই রাধিবার ভার দিয়া 
পরথ করিয়া লওয়া উচিত। যদি দেখা যায়, সে সতর্ক ও বিশ্বাম-যোগ্য, 
তাহা হইলে একটু বাহিরে ছেলে লইয়! বেড়াই! আদিলে তাহার স্ফৃত্তি 
হইবে-_কিস্ত অলতর্ক ও অমনোযোগী ব্যক্তির হস্তে গৃহিণী তাহার 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিশুকে কথনই ছাড়িয়৷ দিবেন না । শিশুর দেহ অতি 


কোমল, একটু সামান্ অসুখ হইলে ফুলের মতন তাহাদের মাথ! নো ওয়াইয়া 
পড়ে 





গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ও অন্যান্য কথ৷ 


গুরুজনের প্রত গৃহ-ললনারা কিরূপ ব্যবহার করিবেন, বাল্যকাল 
হইতেই তাহ। শিক্ষার দরকার। যাহার! নিজেরা জননী হইবেন, তাহারা 
কিছুদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিবেন, সম্তানের 
জন্য জনক-জননী কতদুর করিয়া থাকেন। কত 
অনিদ্রা, কত দুশ্চিন্তা ও অনাহারে প্রতিদিন এই সম্তানপালন-ব্রত 
উদযাপিত হইয়া থাকে। এত কষ্টের ধন যদি বিগড়াইয়! যায়, সে যদি 
মা-বাঁপকে মান্ত না করে, যদি তাহার নিকট হইতে কিছুমাত্র ম্নেছের 
প্রতিদান না পাওয়া যায়, তবে পিতামাতার প্রাণে কিরূপ হুঃসহ বেদন! 
হয়! মাতা শিশুর জন্ত প্রাণ দিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
প্রতিদানে কি চান? শিশুর একটু হাদি বা একটিবার 'মা+ ডাকে তিনি 


পিতা-মাতার কষ্ট 
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হাতে স্বর্গ পান; তিনি আর কিছু চান না। সস্তান বড় হইলে বদি তাহার 
খোজ ন1 লয়, তবে "আহা, ভাল থা”ক, একবার যুখখানি দেখিলে চক্ষু 
জুড়াইত !*--ইহা ছাড়া তাহার আর কোন কামনা থাকে লা । এই 
ত্যাগজনিত মেহের তুলনা কোথায় ? সেই শিশু বড় হইয়! দুয়ারে দুয়ারে 
যাইয়া অঘাত করিবে এবং দেখিবে, আর কেহ তাহাকে সেই মাতৃম্নেহের 
শতাংশের একাংশ দিতেও প্রস্তত হইবে না। জন্মমাত্র নিঃসহায় জীবকে 
ভগবানের করুণা স্বয়ং মা হইয়া কোলে লইয়া বঙিয়াছিল, পিতা হইয়া 
তাহার রক্ষার জন্য চিন্তা করিয়াছিল। এই গৃহের দেবদ্ধারে যাহার। প্রথম 
দেখা দিয়াছিলেন, বাহার! খাইতে দিয়াছিলেন ও বুকে করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন, কত বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কত ছুশ্চিস্তা করিয়া» মন্দিরে মন্দিরে কত 
ধন্না দিয়া, ডাক্তারের বাড়ী ঘুরিয়া নিজের খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়! দিয়া, 
ধাহারা আমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা বড় দেবতা কে 
জানি না,.কোন্‌ দেব কি দেবীকে, আমর! “মা” “বাবা” অপেক্ষা! উচ্চ 
নামে ডাকিতে পারিয়াছি? তাহারা যখন ছাঁড়িয়। 
যান, তথ্নও নানা যন্ত্রণায় পড়িয়া তাহাদের ল্মরণ 
করিলেই আমরা শাস্তি পাইয়া! থাকি । যখন আমরা! আর্ত ও নিবাশ্রয় হই, 
তখন পম” প্বাঁবা” শব্ষ আপনা-আপনি মুখে আসে । রোগে, শোকে, ছুঃখে 
পড়িয়া তাঁহাদেরই চরণ মনে পড়ে। তাহাদের প্রতি স্নেহাপরাধ করিলে 
শেষে তপ্ত অশ্রজলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সর্ব! তোমার 
জন্য চিন্তা করিতেছেন ও কষ্ট সহিতেছেন-__অনায়াস-লন্ধ অসীম স্নেছ 
পাইয়াছ বলিয়। তাহার মুল্য দিতে ভুলিও না, জগতে সেরূপ আর পাইবে 
না। কত মুর্তি দেখিবে, কত চিত্রকর কতরূপ আঁকিয়া দেখাইবে, কিন্ত 
মায়ের মুখের কমনীম়্তা| কোথায় পাইবে,_পিতার স্সেহৃষ্টি কোথায় 
দেখিবে? 


তাহাদের স্রেছ 
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পিতামাতাকে ছাড়িয়া অনেক যুবক স্বতন্ত্র হইয়া! পড়ে, তাহাদের 
পিতামাতা৷ ভাল কি মন্দ, তাহা আমি জানি ন1। কিন্তু শিশুর পক্ষে তাহারা 
সর্বাপেক্ষা ভাল হইয়! তাহাকে রক্ষা করিয়। 
বড় করিয়াছেন। নংসারে কোন সাধু? কোন 
শক্তিনান্‌ পুরুষ বা কোন মহৎ ব্যক্তি যাহা করেন নাই,_যাহী করিতে 
পারিতেন না, শিশুর জন্ত পিতামাতা তাহাহ করিয়া থাকেন। শিশুর 
পক্ষে তাহাদের অপেক্ষা ভাল কে হইতে পারে? যদি বুদ্ধ বয়সের দৌষ 
আবিষ্কার করিয়। পুজ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়। যায়, তবে তাহাদের মনে কি 
ভাব হয়, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? পিতামাত। তাহার নিকট কোণ 
প্রতাপকার চান না; যে পুত্র পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দিতে ভুল লা 
করে, সেইখান হইতে ভগবান্‌ ম্বয়ং তাহার পুজা! গ্রহণ করেন। কিন্তু 


যিনি পিতামাতাকে কষ্ট দিয়াছেন, তু বু দীর্ঘনিশ্বুস 
ঘুরিয়াছে,_-তাহারা৷ _ সংঘারের উন্নতির উচ্চ শূঙ্গে আরোহণ করিয়া 
হৃদয়ের জালার হাত. কিছুতেই .এডাইতে..পারে নই |. এরূপ নিঃ্ার্ 


প্রেদের অপমানে বিধাতা! প্রসন্ন. হন লা । আমি নিজে এ বিষয়ে 
অপরাধী, এবং সেই অপরাধের বছ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এ কথা 
পিখিতেছি। 

শ্েহময়ী রমণীর এ কথ! ভাল বুঝিতে পাঁরিবেন। যদি অর্জনশীল 
পুত্র পিতাকে ত্যাগ করেন; তবে এই অপরাধের জগ্ত লোকে সাধারণতঃ 
পুত্রবধূকে দায়ী করে। অনেক সমদ্ন সত্য সত্যই মুল অপরাধ বধুরই বটে। 
ত্র সহধন্সিণী, তিনি তাহার স্বামীকে যদি এই মহা অধর্ম্ের পথে টানিয়া 
ল'ন, কে আর তাহাকে উন্নত করিবে ? যদি বৃদ্ধ বয়সে নিরাশ পিতামাঁত। 
তাহাদের ছোট ছোট শিশু-সস্তান লইয়। দিনরাত্র ছুঃখে ও দুশ্চিন্তায় সময় 
কাটাইতে থাকেন, অথচ যে পুত্রকে তিনি বহুকষ্টে মানুষ করিয়াছিলেন, 


তাহাদিগকে ত্যাগ কর! 


১১৭ গৃহত্রী 


সে পৃথক হইয়া তাহার ভ্রাতাদের ব পিতামাতার খোঁজ না লয়, তবে সে 
ছুঃখ পিতামাতা বলিবেন কাহাকে ?--তাহার! অবশ্ত প্রতিপানে কিছু 
চান না,__কিন্তু পুজ্রের নির্মমতায় তাহাদের প্রাণে যে শেল বিদ্ধ হয়, 
তাহ! অনেক সময় তাহাদের মৃত্যুবাণ হইয়। পড়ে । ছোট ছোট শিশুগুলিকে 
নিঃসহায় দেখিয়। তাঁহাদের কাম! পায়। নিজেদের ছুঃসহ জীবনের 
বোঝা নামাইতে পারিলেই ত্রাণ পাঁন, অথচ শিশুদিগের মুখের দিকে 
চাহিয়া বাচিয়া থাকিতে চাঁহেন) তাঁহাদের দৈনন্দিন সেই রাশি রাশি 
ছঃখ যে সন্তানের প্রাণে না লাগে, সেকি নির্মম! যে সাময়িক স্ুথের 
প্রত্যাশায় স্বাভাবিক এই মহান্সেহের বন্ধনকে ছি'ড়িয়৷ ফেলিয়াছে, সে 
আত্মতৃপ্তির শ্বর্গের দ্বার নিজ হাতে রুদ্ধ করিয়াছে। 

বধু যদি সুবুদ্ধি হন, তবে কখনই তাহার স্বামীর সঙ্গে পিতামাতার 
শ্বরিক ন্নেহবন্ধন কাটিয়া ফেলিবার জন্য স্বার্থের ছুরিখানি তাহার হাতে 
তুলিয়! দিবেন না। যাহা স্বার্থের বিপর্যয়, তাহা কথনও সুখ বা উন্নতির 
কারণ হইতে পারে না। দৌষ-গুণে সংসার । কাহারও কোন একট! 
দোষ কল্পনায় নিতান্ত ঝড় করিয়! তোলার দব্রকার নাই। ডাকের বচনে 
আছে,_-পিতার সঙ্গে যখন পুত্রের ঝগড়। হইয়াছে, তাহার বিচার করিতে 
যে রাজ। যান, তিনি অবোধ । কারণ, বাহিরের লোক এ ঝগড়ার মুলনুত্র 
ছি"ড়িয়া ফেলিতে পারিবেন না। একবিন্দু চক্ষের জলে উহা! কোথায় 
উড়াইয়া লইয়া! যাইবে, তাহার ঠিকান। নাই। 

সংসারে যেখানে নিজেকে ভাল ও উন্নত কৰিতে হয়__সেইখানেই 
আত্মমংঘম ও তপন্তার দরকার। দাম্পত্প্রেম প্রথমাবস্থায় বড় মধুর, 
তাহা ভোগের সামগ্রীর মত সহজেই মনকে প্রলুব্ধ করে! কিন্ত যে পথে 
উন্নতি, তাহা পি'ড়ি ভাঙগিয়া উঠিতে হয়, তাহা গৃহের পুষ্পশয্যা ও 
ভোগবিলাসের পার্থে পড়িয়। নাই। সংসারীর তপস্থা করিতে হইলে, 


গৃহতী ১১৮ 


কর্তবযের ছর্ণম পথে বাইতে হইবে। এই জন্ত ভগবানের লীল! 
যে জায়গায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখ! গিয়াছিল, 
সেই পিতামাতার মন্দিরে স্ংঘম-বুদ্ধি দ্বারা মনকে 
পবিত্র ও উন্নত করিয়া যাইতে হইবে । নিজের স্বার্থ, সুখ ও তোগ্রের 
ইচ্ছা! ছাড়িয়া দিতে হইবে তবেই তাহাদের পাদ-পন্প- দর্শনের অধিকবর 
জন্মিবে। একবার সেই পাদপন্স যাহার নগ্গরোচর হইঘাছে, তিনি 
দেখিবেন, তথায় পুষ্পু!ঞ্রলি দিলে যত ঠাকুর-দেবতাঁর-থদে _সেই--অঞ্জলি 
পড়িবে । নতুবা! বনের ফুল কুড়াইয়া, মন্দিরের কাছে আনগোনা করিলে 
কোন লাভ নাই! এমন যে চৈতন্যদ্দেব, -তিনিও-মধ্যে মধ্যে “মাঠ এমা? 
বলি কীদিয়া অন্থতাপ  করিযছেন।... শচীমাকে_ ছাড়িয়া যে_ধ 
করিতেছেন, টরিতেছেন, তাহা সকলই দুল বলিলা-কিনি ক্র করিযছেন। (১ ১) 
_ বধুস্শুরবাড়ীর গুরুজন এবং দেবর প্রভৃতির কোন দোষের কথা -যেন 
স্বামীর কানে.না তোলেন। এ সম্বন্ধে নিতাস্তই যদি কিছু বলিবার থাকে, 
তির তবে তিনি সংযত হইয়া শাশুড়ীকে, বলিতে পাবেন; 
এবং যেখানে তিনি স্বামীকে স্নেহের অপরাধী হইতে 
দেখিবেন, সেখানে তাহাকে ভাল উপদেশ দিয়া শোধরাইতে চেষ্টা 
করিবেন। নতুবা গৃহের দরজ। ভাঙ্গিয়! শ্বামিসহ উড়িয্ন গেলে, সে গৃহ্টি 
ত কাণ! করিয়া! যাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও কোন্‌ স্ার্থকুপে পড়িয়া! 
ুটাপুটি হইবেন, তাহার স্থির! নাই । 
শুধু ম্বামীর মলোরঞ্জন করিতে পারিলেই আমাদের দেশের শ্রীলোকেরা 
সুগৃহিণী-পদবাচ্য হন না। যাঁহার সঙ্গে ষে ভাব, গৃহের যে আত্মীয় তাহার 
(১) তোমার সেব। ছাড়ি করিস সন্ন্যাস। 
বাউল হইয়! আমি ধর্ম কৈলাম নাশ ॥ চৈতন্তচরিতামৃত । 


সংঘম ও চিত্রগুদ্ধি 
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স্নেহ বা নেবার যতট৷ স্তাঁয়সঙ্গত দাবী রাখেন, তাহা৷ পুরণ করিয় পাতিব্রত্য 
ধর্ম আচরণ করিলেই এ দেশে সেই রমণী আদর্শ-গৃহিণী-পদবাচ্য হইতে 
পারেন। নতুবা ভান্ুুরপত্বীকে ছুকথা গুনাইয়া, শ্বগুরের তিরস্কার-জনিত 
রাগের ফলে নিজের শিশুর পৃষ্ঠদেশ পিটাইয়া কিংবা রাগের ঝৌকে থালা 
বাসন ছুঁড়িয়৷ ফেলিয়া! ও তাহাদের কাংস্ত-প্রাণের আর্তনাদের সঙ্গে নিজের 
সুর জুড়িয় দিয়। কান্না আরম্ভ করিলে, সে মৃত্তি স্বামীর চক্ষে যতই করুণার 
প্রতিমূর্তি বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন,_সংসারের অপর সকলে 
সেই উগ্র ও তাগুব ভাব সহ্থ করিতে পারিবেন ন1। 
বধূ ও কন্ার প্রাতে উঠিয়া ভগবানকে ডাকার পর জনক-জননী বা 
শ্বশুর-শাশুড়ীর পদবন্দনা করিবেন; সেই প্রণামের ফলে সে দিন শুভ 
হইবে। যদি কোন অন্তায় আচরণের ফলে গুরুজনের মনে কোন ছুঃখ 
বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে, প্র প্রণাম সেই ছঃখ ও 
বিরক্তি দূর করিবে এবং তীহাদ্দের মনে অপত্যন্গেহ 
নির্মল করিয়। তুলিবে। বধূ বা কন্তা যদি গুরুজনের ব্যবহারে মনে কষ্ট 
পাইয়! থাকেন, ভক্তির সহিত প্রাতে তাহাকে প্রণাম করিয়া দেখিবেন, 
তাহার নিজের মনের ভাবও অন্তর্ূপ হইয়! গিক্সাছে। সেই বিরক্তি ও 
দুঃখের স্থলে তাহার হৃদয়ে কেবল আশীর্ধাদলাভের ইচ্ছা ও শ্বেহের ভাব 
জাগ্রত হইয়াছে । গুরুজনকে ভুলাইবার একমাজ্র উপায় তাঁকে স্েহ ও 
ভক্তি দেখান। তাহার বাগ যতই উগ্র হইয়া উঠুক না কেন, অপত্য- 
স্থানীয় ব্যক্তির চক্ষে উহা যত বড়ই হউক না কেন, ষদ্দি সন্তান বা সন্তান 
স্থানীয়গণ তীহার ভত্সন! কিছুকাল নীরবে সহিয়! ক্ষম! প্রার্থনা করেন, সে 
রাগ বানের জলের তৃণের মত ভাসিয়া! যাইবে) দ্বেহের বান ডাকিয়া 
উঠিবে, অন্তরের সমস্ত মল! ঘুচিয়! যাইবে। 
গ্রতিবেণীও অপর বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত: ব্যবহারে সর্ববদ! 
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গৃহঞ্র ১২৫ 


সতর্কতার দরকার। যদি অপর বাড়ীর একটা শিপু গাছ হইতে একটা 
আমড়া পাঁড়িয়! লইয়া যাইয়া থাকে, কিংবা! ছাদের 
উপর হইতে অপর বাড়ীর একট! শিশু আপনার 
পুত্রকন্তাকে মুখ ভেঙ্গচায় বা! লাখি দেখায় ও তাহার 
পিতা-মাতা যদি তাহাকে শাসন না কিয়! হাসিমুখে তাহার সহিত কথা 
বলেন, তবে তাহাই লইয়! এ বাড়ীর গৃহিণী একটা বড় ব্যাপার গড়িয়! 
তুলিবেন না। এ সকল সামান্ত কথা স্বামীর কানে তুলিবেন না। ইহা 
নিশ্চয় জানিবেন যে, ছোট ছোট কথা হইতে বড় বড় কথার উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । বাড়ীর গৃহস্বামী আপনাদের সম্বন্ধে গোপনে তাহার স্ত্রীকে 
কি বলিয়াছেন ও সেই বাড়ীতে পর্দার আড়ালে আপনাদের সম্বন্ধে কি 
আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে কান দিতে নাই। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বিষয়ে যতই উপেক্ষাব্র ভাব দেখাইবেন, ততই সন্তাব থাঁকিবে। একবার 
কলহের আরম্ভ হইলে ধাহারা অতি নিকট, তাহার অতি বিকট হইয়া 
পড়িবেন, এবং অনেক অস্বাভাবিক ঘটনার সংঘটন হইবে। 
বিনয় ও লঙ্জ! নারীজাতির ভূষণ। নারীজাতি যতই জজ্জাশীল! 
হইবেন, ততই তীহার! হ্ন্দরী দেখাইবেন। কারণ, লজ্জা ও নত্রতাই 
তাহাদের প্রকৃত সৌন্দধ্য। এই লজ্জার একটা 
বাজে অর্থ আছে, আমরা সে অর্থে ইহ! ব্যবহার 
করি নাই। লজ্জার অর্থে পাঁচপোয়! ঘোম্ট! নহে। কোন বঙ্গীয় রমণী 
তাহার আত্মজীবনচরিতে লিথিয়াছিলেন, তাহার স্বামীর ঘোড়াটা হঠাৎ 
ছুটি বাড়ীর মধ্যে আমিলে তাহাকে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ঘোম্টা 
। কোন কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, তাহারা রেল-ীমার 
হইতে নামিবার সময় এরূপ বড় ঘোস্টা দিয়! রাস্তায় আসিয়া পড়েন যে, চক্ষু 
আংবত থাকায় তাহার! হঠাৎ পথিকের গায়ের উপর আসিয়া পড়িতে 


প্রতিবেশীদের সঙ্গে 
সম্ভাব 


লঙ্জ। 


১২১ গৃহশ্রী 
পারেন। ইহা লজ্জা নহে, লজ্জার অভিনয় মাত্র। প্রকৃত লজ্জা 
জিহ্বাদি-সংযম। সংযত দুষ্টি, সংযত কথ! ও সংযত ব্যবহারেই স্ত্রীলোকের 
প্রকৃত লঙ্জ প্রকাশ পাইয়া! থাকে । আমরা সকলেই সেইরূপ লঙ্জাণীল! 
দেবী দেখিয়াছি) তাহারাই প্রকৃতপক্ষে কোমল-কুস্থুমের উপমাস্থল। 
কিন্তু তাই বলিয়। তাহাঁদের চরিত্রে নারীহৃদয়ের বলের অভাব লাই। সে 
শক্তি সহিষ্তায়, সাধুতায় এবং পরসেবায় ও আত্ম-সমর্পণে সর্বদা দৃষ্ 
হইয়! থাকে । 

আজকালকার দিনে রেলগাড়ী ও ষ্টীমারে অনেক স্ত্রীলোককে যাতায়াত 
করিতে হয়। লজ্জাবতী লতা হইয়৷ থাকিলে এইব্প যাতায়াতে অনেক 
সময় বিপদ ঘটিয়া থাকে । কখনও কখনও প্রকৃত লজ্জা বাঁচাইবার জন্যই 
বাহ লজ্জাকে কতক পরিমাণে বিদীয় করিতে হয়। 
আমি আমার একটি আত্মীয়া রমণীকে জানি, তিনি 
পরমা-স্ুন্দরী ও প্ঘরে কুঁড়িফুল,*-__কেহ তাহার উচ্চ কথাটি শুনিতে পান 
না। একদা তাহীকে লইয়া আমর কোন দেবালয়ে গিয়াছিলাম,-_ 
আমাদের সঙ্গে হুর্ঘপোষ্য এবং ছুই তিন বর্ষ-বয়স্ক কয়েকটি শিশু ছিল। 
কোন আকম্মিক ঘটনায় পড়িয়া! মন্দির যাইতে আমাদের বিলম্ব হয় ও সমস্ত 
বন্দোবস্ত মাটি হইয়া যায়। সেই মন্দিরে অতিথ-অভ্যাগতদ্রের খাওয়ার 
জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু মন্দিরের তার যাহার উপর, সে'লোকটা 
খারাপ ছিল। মন্দির-স্বামিনী তীর্ঘযাত্রীদের পাছে কোনরূপ অন্ুবিধা 
হয়, তজ্জন্য মাতার মত সকল দিক্‌ ভাবিয়। ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন ঃ 
কিন্তু অধ্যক্ষটির ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলাম । বেল] তখন তিনটা) 
তিনি খাওয়া-দাওয়ার পর নিদ্রা যাইতেছিলেন। আমাদের ছেলের ঝলিতে 
গেলে একরূপ অনাহথারেই ছিল,-_তাহাদের টীৎকারে অধ্যক্ষ মহাশয়ের 
ঘুম ভা্গিয়! গেল। তাহাকে আমরা আমাদের অবস্থা জানাইলাম, তিনি 


রাস্ত।-ঘাট 


গৃহপ্রী ১২২ 


“এ সময়ে কি হইতে পারে?” অতি সংক্ষেপে এক কথায় আমাদের 
নিবেদন অগ্রান্থ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমর! ভয়ানক বিপদে 
পড়িলাম । কি করি? সেখান হইতে বাজার তিন মাইল দূরে । আমরা 
এরূপ পরিশ্রাস্ত যে আমাদের হাটিয়া ততটা ষাওয়! স্ুকঠিন, এবং 
স্্রীলোকদিগকে এক ফেলিয়। কিরূপেই ব! যাওয়া যাইতে পাবে! কিন্ত 
আমার সেই আত্মীয়! রমণী অল্পবয়স্কা হইলেও, মন্দিরের দাসদাসীরা! যেখানে 
ছিল, সেখানে নিজে গেলেন, এবং এমনই করুপভাবে নিজেদের অবস্থা 
জানাইলেন যে-_ছুই তিন জন চাকর অমনি আসিয়া হাজির হইল, এবং 
হাত জোড় করির। বলিল, প্মা, আপনার কোন চিন্তা নাই, আমরা 
সকলই আনিয় দিতেছি।” আমরা দুধ, চাঁল, ডাল, সন্দেশ, ঘি, তরকারী 
সকলই পাইলাম । 

এই ভ্ত্রীলোকটি আমাকে বলিয়াছেন ষে, তিনি রেলের টিকিট পর্যাত্ত 
কররিয়। যাতায়াত করিয়াছেন । হিন্দুঘরের অল্প-বয়স্ক মেয়ের পক্ষে ইহা! অলীম 
সাহপিকতা বলিতে হইবে । অনেক দুষ্ট লৌক রাস্তায় জোটে। জ্ন্দরী 
মৃহিল। দেখিলে তাহারা অশিষ্টতার পরিচয় দিয়া থাকে । এরূপ কোন 
ছুর্নীত ব্যক্তিকে তিনি সংযত কথায় এমনই চাবুক দিয়াছিলেন ষে, সে ব্যক্তি 
লজ্জায় কোন্‌ দিকে পলাইবে, তাহার পথ পায় নাই । এই রমণীর ব্যবহারে 
প্রকৃত লঙ্জাশীলতাবর কখনও বিন্দুমাত্র ক্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই, অথচ 
অবস্থান্থুদারে তিনি অসামান্ট তেজন্থিতার পরিচয় দিয়! আত্মসম্মান রক্ষা 
করিয়াছেন । রাস্তা-ঘাটে বড় ঘোম্ট1 অতিশয় বিসদৃশ । এ ঘোম্টার ফলে 
কোন স্ত্রীলোক সঙ্গিচ্যুত হুইয়! ভিড়ের মধ্যে হাঁরাইয়া! যান, পথ ন1 দেখিয়া 
থান! কিংবা দ্রেইনে পড়েন, যাত্রীদের গায়ের উপর পড়িয়! লজ! পান। 


রাস্তায় ছুটি চক্ষু খুলিয়া চলিতে হইবে,_ সেখানে চক্র আবরণ বড় 
'বিপজ্জনক ॥ রাস্তা-বাটে মেয়েদের সেমিজ পরিয়! যাওয়া! উচিত। অনেক 


১২৩ গৃহত্রী 
হিন্দুরমণী প্রাচীন সংস্কারের ফলে সেমিজ পরিতে লজ্জা বোধ করেন) 
এরূপ করাতে তাহাদের যে প্ররুত লজ্জাশীলতার অভাব হয়, তাহাতে 
আত্মীয়গণ লজ্জা পান। 

রাস্তায় একটি গিনিস যথাসাধ্য ত্যাগ কর! উচিত, তাহ! নিদ্রা!। বাত্রি 
জাগিয়া রেল-স্টীমারে যাইতে হয় ও ছোট ছোট শিশুরা গাড়ীর জানেলার 
দিকে বেশী ন। বৌকে; তাহা সর্বদা দেখা দরকার । 
অনেকে রেলে স্ামারে কিছুই খান না। ধর্ম-রক্ষার 
জন্য একেবারে কাঠ হইয়া বাড়ীতে ফেরেন। এইরূপ উপবাসের ফলে 
। হঠাৎ রাস্তাতেই কোন অসুখ হইতে পারে__তাহা! হইলে বিপদের সীম! 
থাকে না। রেল-স্টামারে আমাদের যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্ত প্রাচীন ভাবগুলি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া! উহাতে যাতায়াত করা 
ঘোর বিপদ্‌ ও অন্গবিধা-জনক | অবস্থ। বুঝিয়। ব্যবস্থা করিতে হয়। 

ঘোড়ার গাড়ীতে গহন! গায় পরিপ্া স্ত্রীলোকের সন্ধ্যা কি রাত্রে চলাফেরা 
করিতে বিশেষ সাবধান হইবেন। এই ভাবে মাঝে মাঝে কেহ কেহ খুব 
বিপদে পড়েন। গাড়ী ও গাড়োয়ানেবর নগ্বব্র টুকিয়া রাথিবেন। অনেক 
সময় গাড়ীর ছাদের উপর তোরঙ্গ বা বাক্স চাঁপাইয়। যাত্রী নিশ্চিত্বমনে 
চলিয়াছেন। গস্তব্যস্থানে পৌছিয়! হঠাৎ দেখা গেল, তোরঙ্গ ও বাঝ্সটি 
নাই। গাড়োয়ান এই অবস্থায় প্রায়ই বলিয়া! থাকে, সে জ্রিনিস আদবেই 
আনা হয় নাই, কিংবা! কি ভাবে কে নিয়াছে, সে জানিতে পারে নাই; 
কারণ, সে ত ঘোড়া হাকাইয্া চলিয়াছে, পাঁছের দিক্‌ ফিরিয়] দেখিবার 
তাহার সুবিধা হয় নাই। সহিস হয় তবলিবে, সে এক পয়সার বিড়ি 
কিনিতে খানিকট! নামিয়াছিল, কে নিয়াছে; দেখিতে পায় নাই। মোট 
কথা, গাড়োয়ানদের সময় সময় নিজেদের দল থাকে ; তাহাদের সঙ্গে জোট 
করিয়া এইভাবে চুরি করে। সুতরাং দামী জিনিস যে তোরঙ্গে বা বাকের 


রাস্তায় সতর্কত! 


গৃহশ্রী ১২৪ 


যাইবে, তাহা গাড়ীর ছাদের উপর রাখিতে হইলে তজ্জন্ত একটু ব্যবস্থার 
দবকার। অনেক সময় আবার বাড়ীতে পৌছিলে ভ্রমণকারী ব্যক্তির 
তাড়াতাড়ি জিনিসগুলি গুছাইয়া তুলিবার সময় কোন কোন জিনিস গাড়ীতে 
ফেলিয়! যান। গাড়োয়ান ভাড়া চুকাইয়া লইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে 
গাড়ী হাকাইয়া চলিয়া ষায় এবং বাড়ীতে যাইয়! সেই জিনিস আপনার 
করিয়া লয়। 
রাস্তায় বিপদ অনেক সময় ইহা হইতেও ঢের বেশী হয়। কলিকাতায় 
এরূপ শোন৷ গিয়াছে যে দুষ্ট গাড়োয়ানদের মাঝে মাঝে এমন আড্ডা আছে, 
যেখানে যাত্রীর প্রাণ নিয়া টানাটানি; হয় ত একটু বেশ্রী বরাত্রে গাড়ী 
চলিয়াছে, গাড়োয়ান অলি-গলি দিয়া যাল্রীর অতর্কিতভাবে সেই আড্ডায় 
নিয়। পৌছাইরা দিল; তথন গুণ আগিয়। প্রকাশ্তভাবে আক্রমণ করিল, 
গাড়োয়ান সাক্ষাৎসম্থন্ধে তাহাদের সঙ্গে যোগ ন! দিয়। ঘোড়ার বল্গ। ধরিয়া 
নিশ্টেষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্তির মত বসিয়! রহিল। তখন যাত্রীর অৃষ্টের লিখনা- 
মুসারে ঘটনা ঘটিতে লাগিল । মেয়েন্রা রাস্ত!-ঘাটে যাইবার সময় একটু 
শক্ত হইবেনঃ_ তাহারা একেবারে ফুলের কুঁড়ির মত হইয়া থাঁকিলে 
চলিবে না! । 
আজকাল পুক্র-কন্ঠার বিবাহের সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনেক সময় 
মাথা ঘুরিয় যায়। একে ত বরের পণ এক বিষম সমস্তা ! সৃর্ধ্যাস্তের মধ্যে 
দেয় রাজন্ব লইয়। জমিদার যেরূপ বিব্রত হইয়! পড়েন, বরের পণে 
বিপদ্দের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না) পাশকর৷ 
ছেলের পিতামাতার একদিনের অন্য দোর্দগ প্রতাপ 
অনেকেই দেখিয়াছেন। অনেক সময তাহাদের চক্ষুলজ্জ|! থাকে না, 
বাহাদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা-স্থত্রে আবদ্ধ হইবেন, তাঁহাদের চোখের জল ও 
বিপদ্‌ তাহারা অতি অকিঞ্চিংকর মনে করেন। গৃহস্থের ভদ্রাসন বিক্রদধ 


পুর্র-কন্তার বিবাহে 


১২৫ গৃহশ্রী 


কর! ব। দেনাদারের নিকট নিঃসহারভাবে তীহার চুলগুলির প্রত্যেকটি 
বন্ধক দেওয়া,_-প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহারা বিচলিত হন না। পুজ্রের 
পিতামাতার প্রাণ যখন অর্থলোভে এরূপ কঠোরতা ধারণ করে, তখন 
তাহাতে অপত্য-ন্লেহের খেল! কিছুই দেখিতে পাওয়। যায় ন1। 

অনেক সময় বাড়ীর কর্তাই একপ নির্মমতার পরিচয়. দেন, গন্নী কেবল 
যৌতুকের জিনিসপত্রের খু'ঁৎ বাহির করিতে ব্যস্ত থাকেন, নগদের প্রতি 
তাহার লক্ষ্য কম। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে গৃহিণীর! যৌতুকের লেপ, বালিস, 
তোবক, থাট এবং কীসার বাঁটি, ঘটী লইয়াই অনেক সময়ে ক্ষেত প্রকশ 
করেন, এবং খধবদ্ধ বৈবাহিকের টিকি ধরিয়া যথাসাধ্য লাড়া দেন। 
বাহারা পুক্রলাভ করিয়াছেন, তীহা্দিগকে বিধাতা অনেক সময় কন্া-রত্বেও 
বঞ্চিত করেন না,-কন্তাবিবাহকালে মাঝে মাঝে তাহাদের পুর্বব-ব্যবহারের 
সুদ শুদ্ধ প্রতিদান প্রাপ্ত হন। রমণী-হ্ৃদয়ের দয়ার কথা আমরা কখনও 
ভুলিতে পারি না, তাহাদের দয়ায় এই পৃথিবী টিকিয়া আছে। আমরা 
জন্মিয়। যে এত বড় হইতে পারিয়ছি, তাহা! সকলই তাহাদের দয়ার ফলে। 
দয়াময়ীদের নির্দয়তা দেখিলে বড় ছঃখ হয়, তাহারা বিবাহকালে কন্তার 
পিতামাতাকে বর ও অভয় দিন, অসি ও নরকপাঁল দেখাইবেন না। যদি 
তাহার! গ্কায়সঙ্গত ভাবে পাৰিবারিক শাসন-দও পারিচালনা করেন, তবে 
দুবৃত্ত গৃহস্থের মস্তক আপনা হইতেই হেট হইবে, বাড়ীর দকলের অমতে 
তিনি কখনই একট! নিদারুণ ও নির্মম কন করিতে পারিবেন না। 
অতিরিক্ত ব্যয়-বিধান করায় তাহার বেশ হাত আছে। অনেক সময় 
গিম্নীর প্ররোচনায় দরিদ্র গৃহস্থ সর্ববস্থাত্ত হইয়া পড়েন। হিন্দুর ঘরে বিবাহ 
নানা কারণে মঙ্গলের ব্যাপার না হইয়! মহা! অস্তভের বিষয় হইয়! দীড়াই- 
কাছে । বিবাহ উপলক্ষে ঘরে যেন ডাকাত পড়িল, সর্ধন্থ হরণ ন! করিয়া 


গৃহত্রী ১২৬ 
কিছুতেই ছাড়িবে না। পূর্বকালে বণিকেরা বিবাহকালে খুব ঘটা করি- 
তেন? তাহাদের আয়ও যথেষ্ট ছিল, এবং বাহা আড়ম্বর করিয়!, বাজী 
পোড়াইয়াঃ মিশিল বাহির করিয়া» চৌঘুড়ি চালাইয়া, লোন! রূপার খাট 
বাহির করিয়া, রাস্তার লোকদ্বিগকে তাক লাগাইতে পারিলেই তাহারা 
সৌভাগ্যের চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছেন, এরূপ মনে করিতেন। বাড়ীর পার্থ 
অমুক বণিক্‌ তাহার পুক্র-কন্তার বিবাহে এত খরচ করিয়াছেন, আর আমি 
তদ্দপেক্ষা। বেশী করিতে পারিব না? এইরূপ প্রতিযোগিতা করিয্া এক 
রাত্রের ভিতর তাহারা টাক1, মোহর কি ভাবে কত উড়াইয়৷ দিতে পারেন, 
- খোসামুদের সঙ্গে একত্র পরামর্শ করিয়া তাহারই তালিক। প্রস্তত 
করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গাল। অনেক পুস্তকে-_বণিকৃগণের বিবাহের কথা 
আছে-_তাহা সমারোহ-জনক ব্যাপার ছিল। ইহার মধ্যে ভাল কথ! 
এইটুকু যে, বণিকগণ কিছুতেই হিসাবটি একেবারে ভুলিতে পারিতেন 
না, এবং ব্যয়কে কখনই আয়ের মাঁথ| ডিউাইঞ্জ। যাইতে দিতেন না। 

ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের ঘরে বিবাহে নির্মল আমোদ ও আত্মীয়তার অভাব 
ছিল না? কিন্তু তাহাতে কখনই বেশী খরচ হইত না। আজকাল মেয়েরা, 
বিবাহ উপলক্ষে, “এট। করিতে হইবে,--ওটা চাই_ খোকার বিয়ে, যদি 
ইংরেজী বাঁজনা না আসে, যদি মিশিলটা ভাল না! হয়, তবে আর রকি 
হইল?” এই সব ই সকল বলিয়া _পুরুষদিগের কাছে বায়না ধরেন। তাহাদের 
কথা শুনিয়া অনেক সময় দরিদ্র গৃহস্থের অস্তরাত্মা শুকাইয়! যায়। কিন্ত 
বাড়ীর প্রভাব বড় শক্ত। বিশেষ যখন স্নেহময়ী মা চক্ষের জল ফেলিয়া 
থোকার প্রতি ন্নেহজনিত কর্তবোর উল্লেখ করেন, তখন পিতা আর কি 
করিবেন? অনেক সময় তাহার ভাবী বৈবাহিক, নিজ ভিট! বন্ধক 
দিয়া এত কষ্টে যে টাক সংগ্রহ করিয়াছিলেন) তাহা বাজীর ধূমে উড়িয়া 
বায়; ইংরেজী বাজনার উচ্চ রোলে ও মিশিলের চিক্্রবিচিত্র চালার মধ্যে 


১২৭ গৃহপ্র 
মহাসমারোহে দেই দিন ছুঃখীর ধনের অস্ত্োত্িক্রিয়। সম্পন্ন হয়। এই 
মকল ঘটায় দরিদ্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক একবারে উৎমন্ন যাইতে চলিয়াছেন। 
গৃহিণীকে আমর! অন্থুরোধ করি, বখন বাড়ীর কর্তাও এই ভাবে খরচ 
করিতে বদিবেন, তখন তিনি যেন হাত ধরিয়া তাহাকে বারণ করেন। 
শিশুা এই দৃষ্টাস্তে বিলাসের পথ চিনিয়া লয়; সে পথ একবার চিনিলে-_ 
তাহার আর রক্ষা নাই। এই মুহূর্তে প্রত্যেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কত 
নিকট আত্মীয় নিজেরা না৷ খাইয়া শিশুর থাগ্-সংগ্রহের জন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা 
করিতেছেন। কত অনাথা বিধবার একবারের এক মুষ্টিও জুটিতেছে না। 
হয়ত নিজের মামাত বা পিস্তুত বোন্‌ শতছিদ্র সাড়ীথানায় তালির উপর 
তালি দিয়া কোনক্রমে লজ্জা সংবরণ করিতেছেন, কিংবা প্লীহা-কৎ লইয়া 
তাহার একমাত্র ছেলেটি ওষধ ও পথ্যের অভাবে মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছে । 
একবার চক্ষু মিলিয়। বাঙ্গালার মাতাগণ-__বাঙ্গালার সস্তানদিগকে দেখুন, 
অন্ন-কষ্টে কত গৃহস্থ চাকুরীর বৃথা 'আাশায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াই- 
তেছে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা কত কষ্ট, কত ছূর্ভীবনা সহা করিয়া, 
নিজের! উপবাসী থাকিয়া, বালক-বালিকাদের পাতে কিছু দিতে পারিতেছেন - 
না।--এক ভদ্রলোক তিন দিন তীহার স্ত্রীর সহিত উপবাসী থাকিয়া 
চতুর্থ দিন শিশুর মুখে প্বাবা, আজ কি খাইব?” শুনিয়া কাহাকেও 
কিছু না বলির একথানি ভিঙ্গ! বাহিয়া জলেশ্বরীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া 
শান্তি পাইতে গিয়াছিলেন। আমাদের এক আত্মীয় তাহাকে ফিরাইয়া 
আনিয়াছিলেন। এই দৈন্ত-ছঃথ,_দয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্র। আপনারা যত 
বৃথ। উৎসব করিতেছেন)_-যত বাজে ব্যয় করিতেছেন।__তাহ! দয়ার বক্ষে 
আঘাত করিতেছে। বঙ্গের দয়াময়ী অন্ললক্্মীর অশ্রু অবিরত বহিতেছে। 
সুতরাং গৃহিনীরা বিবাহের উপলক্ষে যদি উদ্বৃত্ত টাকা বায় করিতে পাবেন, 
ত্বে তাহা, দরিদ্র ও নিরল্ন আত্মীয়দের, জন্য. করুন,বৃধা তত লইস! 


গৃহশ্র ১২৮ 


অসম্ভব খরচ করিবেন ন1) ীহারা৷ আপনাদের প্ররত্যাণী, ত্তাহাদিগের 
আশা পুরণ করুন। দেখিবেন, যদিও বাহ উৎসবের শিখা! তারার 
মত আকাশ-পথে উঠিল না,_-তথাপি বনু হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায়, উৎসব 
আপনাদের মন্দিরে নীরবে আত্ম-তৃপ্তির অমৃত বর্ষণ করিয়! গেল। 

আমি ধনী ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না; ভগবান্‌ তাহাদের অনেকট! 
আব্দার সহ করেন। কিন্তু যতটা বৃথা খরচ তাহারা করিবেন সেই 
পরিমাণে পুর্ব্ব-অর্জিত_পুণ্য তাঁহাদের ফুরাইয়া যাইবে। যখন থলিয়া 
ভর্তি থাকে, তখন তাহ হয় ত অনেকে বোঝেন না, কিন্তু কর্ম দ্বারা 
যাহ অর্জিত হয়, কর্ম দ্বারাই তাহা নষ্ট হইয়া থাকে । বিবাহ-সংক্রান্ত 
বাজে খরচগ্ুপি যত কমান যায়,মধ্যবিত্র -গৃহস্থের পক্ষে ততই 
ম্গল। 

স্রীলোকদের গহন। পরার ইচ্ছা! স্বাভাবিক । এই ইচ্ছাকে রোগে 
পরিণত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে 
প্রতি বদরই গহন! গড়া! হইতেছে ও বৎসরাস্তে 
তাহা ভাঙ্গা! হইতেছে। যাহা! আজ খুব সুন্দর 
বলিয্। গিন্নী গলায় বা হাতে পরিলেন, ছু্দিন ন1 যেতে যেতে তাহা অরুচি- 
কর হুইয়। উঠিল, তখন মে জিনিষট। ছাড়িতে পারিলে কাচেন। এতন্বারা 
গৃহস্থ যেরূপ বিব্রত হইয়! পড়েন, তাহা আর কি বলিব! সোন! ভাঙ্গিলে_ 
সেই সোনার অর্ধেক পাওয়া যাবা, পা”ন্‌ তো আছেই, মন্ুরীতেও অনেক 
লোকমানু হইস্া-থাকে। অনেক দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েদের এই ক্রমাগত 
রুচিবিকারে অস্থির হুইয়া৷ পড়েন। সর্বদ পরিবার মত টেক্নই কয়েক- 
খানি গহনা গায়ে থাকিলেই যথেষ্ট । সেক্রার কেটালগ্‌ দেখিয়া বা নিমন্ত্রণ 
থাইতে যাইয়! উচ্চদরের রুচি পরীক্ষা বা! নির্বাচন করিবার প্রয়োজন 
নাই। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, নিজেদের- কি-অবস্থ/-$_ এবং নিজের 


স্্রীলোকদের গহন পর! 


১২৯ গৃহত্রী 
গহন! যেরূপ হইবে, দেবরপত্বী কিংবা! ননদিনীকে হয় ত সেইরূপ দিতে 
হইবে; তাহা হইলেই গহনাতে সমস্ত ঘর আলে! করিবে,_নতুব! গহনাম় 
ঘরের এক কোণ আলো হইবে, আর এক কোণের আধার বাড়িবে,__তাহ। 
ভাল নহে। রুচি-পরিবর্তনের পথে গৃহিণীরু চল! ভাল নহে. ভদ্র 
গৃহস্থ-ঘরে এই রুচি-বিকার_ প্রবেশ করিলে যে ছুর্গীতি উপস্থিত হয়, তাহা 
সকলেই জানেন। ভরতমিলন যাত্রায় শুনিয়াছি, চিত্রকুট পর্বত হইতে 
রামকে ফিরাইয়। আনিবার জন্ত ভরত সন্াপীর বেশ পরিয়াছিলেন। 
বলিয়াছিলেনঃ «আমার হাতের কেয়ুর, কঙ্কণ লইয়া যাও, গরাঁমের 
পদসেবাই আমার হাতের আভরণ হইবে ।”_ মেয়েদের এই সেবা ধর্মই 
প্রকৃত অলঙ্কার। সেই সেবায় তাহার যেরপ সুন্দরী হন, কোন গহন! 
তাহাদিগকে সেই সৌন্দর্য্য দিতে পারে না। 

পুরাতন গহন! ভাঙ্গিতে আমার সর্বদাই আপত্তি। আমার মায়ের 
হাতের কক্কণ-জোড় মৃত্যুর সময় আমাকে দিয়া॥ তিনি বণিয়াছিলেন, "তুমি 
এই কঙ্ছণ দিয়! ঘড়ীর চেইন করিয়া! লইও ।* আমি কখনই তাহা করিতে 
পারি নাই। সেই কঙ্কণ দেখ! মাত্র মায়ের কোমল ছুখানি হস্ত মনে 
পড়িয়াছে। সেই গহনাথানি আমার নিকটে পুজার সামগ্রীর মত হইয়! 
আছে, আমি কোন্‌ প্রাণে তাহা ভাঙ্গিব? দীর্ঘকাল যে গহনা মেয়েদের 
গায়ে থাকে, তাহা শুধু সোনার মুল্যে বিকায় না, তাহার সন্তান ও 
স্বগণদিগের কল্পনায় তাহ! হীর! হুইয়! যায়; পুল্রকন্তার| তাহ! পাইয়। ধন্ত 
হয়| ইহা তাহাদের বহুমূল্য উত্তরাধিকার, ইহার মুল্য সোনার বাঁজার-দর 
নহে। এখনও বৈষবগণ চৈতন্তের ছেঁড়া কীথাখানি দেখিবার জন্ত পুগীতে 
যান; সেইরূপ একট! ভাব লইয়া আমি মাঝে মাঝে আমার মায়ের 
কম্মণঞোড়া বাক্স হইতে খুলিয়া দেখি। উহাতে মারধরের সঙ্গে কত 
উপাদেয় থান্ত ও প্রলাদের কথ মনে পড়ে। এক পাগল আমাদিগের বাড়ীর 


গৃহশ্র ৰ ১৩৩ 
কাছে থাঁকিত। শান্তিবাম ঘোষের গ্ীটে শশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঁড়ীতেই 
অনেক সমন তাহার আড্ডা ছিল। তাহার মাথা! 'অনেক সময় বেশ ঠিক 
থাঁকিত। একদিন সেই অবস্থায় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, 
“আপনি কেন পাগল হইলেন ? মে বলিল, "মে বড় 
£খের কথা, মহাশয়, আমার ম1, বাঁপ, ভাই, ভগিনী, 
কেহ ছিল ন1, আনি শ্বশুর-বাড়ী থাকি তাম,--৪০২ মাহিনায় পোষ্ট আফিসে 
চীকুরী করিতান। বন্থকষ্টে ১৫০২ টাক সংগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীকে 
একজোড়া সোনার বাল! গড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি সারাদিন আফিসে 
থাটিতাম, কিন্ত আমার মন পড়িয়া থাকিত আমার স্ত্রীর সোনার বালা-পরা 
ছুথানি হাতের উপর; কতক্ষণে যাইয়া তাহ! দেখিব। আমি রোদ রোজই 
সেই আনন্দে বিভোর থাকিতাম। একদিন যাইয়া দেখিলাম, আমার 
শ্বশুর সেই বালা-জোড়া বন্ধক দিপ্লাছেন )--তখন বুদ্ধি-লোপ হইল, 
শ্বশুরকে কাটিতে গেলাম, তাহাকে বীচাইতে ধাহারা আপিয়াছিল, 
তাহাদিগকেও কাটিতে গেলাম, তারপরে কি হইম্নাছিল মনে নাই--তদবধি 
এই ভাবে আছি।* প্রিয়জনের ব্যবহৃত অলঙ্কার এতই আদবের । 
সে গুলি ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িলে__গ্লীতি-চিহ্কগুলি সত্য 
সত্যই ছর্দশা-প্রাপ্ত হয় । 

অনেক গৃহস্থের অবস্থা ভাল, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের কোন গহনা দেন 
না। অর্থ সঞ্চয় যেখানে রোগ হইয়। দাড়ায়, আমর! সেখানে উহার 
পক্ষপাতী নহি। ধাহার। ঘরে সেবাব্রত ধারণ করিয়া সকলের জন্য 
দিনরাত থাটিতেছেন, স্তায়স ত ভাবে তাহাদের যতটা 
মনোরঞ্জন করিতে পারা যায়ঃ তাহা! করা উচিত, 
তাহা হইলেই গৃহ “দেবতা, সন থাকেন। বড় মানুষের বাড়ীতে যদি 
কোন স্ত্রীলোক সোনার গহনাকে থালাবাটি বলিয়া অগ্রাহথ করিয়া 


এক পাগলের কথ! 


হন! ন! দেওয়। 


১৩১ | গৃহত্রী 
করিয়া কেবল হীরা-জহরতের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া থাকেন, 
সাধারণ গৃহস্থের ঘরে সেরূপ নজির কখনই উপস্থিত কর! উচিত নহে! 
তাই বলিয়া স্থন্দর পদ্মকলির মত হাত ছুইথানি থালি ও সুন্দর 
গলার একটি ছোট হারও নাই, এ দৃষ্ত দেখিলে সকলেরই কষ্ট 
হইয়া থাকে । 

কোন কোন গৃহিণী শোকছুঃথ পাইয়া অবশিষ্ট দু-একটি পুভ্রকন্তার 
প্রতি এত অধিক ন্নেহাতুর। হন যে, পরিণামে সেই স্সেহই তাহাদের 
সর্বনাশের কারণ হইয়। দাড়ায় । একজনের কথ! জানি, তিনি এই ভাবে 
ছোট ছেলেটির প্রতি এত অধিক মমত। দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন 
যে, সে আদরে একবারে মাটা হইয়া! গেল। সে গুরুতর অপরাধ করিলেও 
কখনও তিনি তাহাকে ভত্সনা করিতেন না,_- যখন 
সে টাক1 চাহিত, নিজের গহল1 বন্ধক দিয়! তাহাকে 
তাহা দিতেন )-_সে টাক যে, সে নরককুণ্ডে ছু'ড়িয়। 
ফেলিতেছে, তাহ! জানিয়াও ভিনি টাক! 'দিতে বিরত হইতেন না। 
একদিন আমার সম্মুখে সেই যুবক মাতার নিকট ২৬টি টাক? চাহিল-_ 
শার্ট কিনিতে। তাহার মাতা বলিলেন, “বাপু, এত টাকার শার্ট কিনিবার 
ঢুরকার কি, এই পাঁচটা! টাক নে।” যুবক তখন নিজের চাদর জড়াইয়! 
নিজের গলায় ৰাধিল এবং তাহা পাকাইতে পাকাইতে বলিল, “এই দেখ, 
আত্মহত্যা করিতেছি ।” মাতা তখনও বলিলেন, “১০২ টাকা দিতেছি।' 
যুবক গলে চাদর আরও পাকাইয়! বিকৃতকণ্ঠে বলিল, “২৬২ টাকার এক 
পয়স। কম নহে।” বলা বাহুল্য ২৬ টাক1 তখনই হাজির হইল,-_ পুত্র 
চাদরের মোড়। থসাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। 

এইরূপ ন্নেহ-গুণে যখন পুত্রের লিভার পাকিয় সে মব্রণাঁপন্ন হয়, তখন 
স্েহাতুরা কি করিয়। থাকেন ? এই স্নেহের ফলে যখন পুজ্র চুরি করিয়! 


শোকার্ত মাতার 
প্েহের বাড়াবাড়ি 


গুহঞ্রী ১৩২ 


জেল খাটে, তখন মাতা কি করেন? এই ন্েহের গুণে যখন পড়াশুনা 
ছাঁড়িয়। পুত্র বোন্ধেটে হইয়া অলিগলির নর্দমায় পড়িয়। ছু'চোর পদাঘাত 
খান, তখন জননী কি কর্রেন? ছেলেকে অকাল-মৃতার হাত হইতে রক্ষা! 
কগিবার পক্ষে এই স্সেহ উপায় নহে, ইহাই তাহার অকাল-মৃত্যুর পথ। 
মেল কথা, ভগবানকে যখন মানুষ একেবারে ভুলিয়া যায়--তখনই 
বিপদ্‌ সামলাইতে যাইয়। বিপদ্‌কে স্বয়ং মাথায় করিয়া আনে ) তখন চিত্ত 
এপ ছুর্ববল হইয়। পড়ে যে, সে তৃণ ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে চাহে এবং 
একটা সুত। হাতে করিয়া! মনে ভাবে, এইবার হাতীট! বাধিয়। ফেলিব। 
যে থাকে যে যাক্‌-তাহার যাহ! ইচ্ছা, তাহাই হইবে, তাহার আক্তা 
পালন করিয়া আমার যতট! সাধ্য; আমার যতট। উচিত, তাহাই করিব। 
মাথা খু'ড়িয় সংসারট! নিজের ঠিক ইচ্ছার মত তাড়াতাড়ি ধিনি গড়িতে 
চাহিবেন, সংসার তাহার নিকট ভীষণ হইয়া ফীড়াইবে। 
দরকার হইলে যেরূপ নিজের অঙ্গ কাটিয়। ফেলিয়! প্রাণ বাচাইতে 
হয়, সেইবপ প্রয়োজন হইলে ভাই, এমন কি, নিজের ছেলেকেও বাদ 
দিয়! সংদার চালাইবার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় কর! প্রয়োজন। এমন ছুই 
.এক হতভাগ্য সংসারে দেখা যায়, যেখানে মদ্তপান ও চরিত্রহীনতার দরুণ 
সংসার প্লেগাক্রান্ত ঘরের স্তায় হইয়। আছে। ভ্রাতাদের অধিকাংশ যদি 
মন্তপারী হন, এবং প্রকাগ্তভাবে ছুর্নীতি বা চরিত্র-হীনতার পরিচয় দিয়া 
. থাকেন, এবং যদি তাহাদের সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা 
ধিফল হইয়া থাকে, তৰে সেইরূপ সংসর্গে আপনার 
অল্পবয়স্ক বালক-ঝ|লিকাদিগকে রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে। 
প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা ভ্রাতাদের প্রতি একট৷ কর্তব্য আছে, নিজের ছোট 
ছেলেদের প্রতিও কর্তব্য আছে। প্রাপ্তবয়স্ক অসচ্চরিত্র শ্থগণের কুদৃষটান্তে 
ও কুব্যবহারের ফলে ছেলেনিগকে জঘন্য ভাষা ও জঘন্ত ব্যবহার শিখিবার 


সা পাপা পর বপন 


কুসংসর্গ ত্যাগ 


১৩৩ গৃহঞ্রী 
সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। আগুন লাগিলে যেরূপ মানুষ বাঁস-গৃহখানি 


ছাড়িয়াও নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া থাকে, সেইরূপ নৈতিক অধোগতির 
ড়ান্ত হইলে, একাস্ত ্বগণ ব্যক্তি হইতেও দূরে থাকা উচিত। তাহাকে 

ংশোধনের চেষ্টা ও তাহাতে সাহাধ্য, এই সকলই একটু দুর হইতে করিতে 
হইবে টাক! হয় নাই, এমন ব্যক্তিকে যেরূপ বসস্তের রোগীর সেবা 
হইতে দুরে রাখিতে হয়-_অল্লবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকেও তন্্রপ বাড়ীতে 


সেইরূপ কুদৃষ্টাস্ত হইতে দূরে রাখা সঙ্গত |) 


পপকপস সপ 


দাম্পত্য-জীবন 


বিবাহ জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা । কারণ, বিবাহে শুধু স্বামী ও 
স্্রী সুখী বা অসুখী হন, এমত নহে,_তীহাদের আত্মীয়ের তাঁহার দেই 
সুখ-দুঃখের ভাগ পাইয়। থাকেন। বিবাহের 
পর কোন গৃহ আনন্দের ছবির মত হইয়া জড়ায়, 
কোথাও বা সমস্ত ন্নেহ-মায়ার চিতানল জলিয়া গৃহথানি স্বার্থের একটা 
নরক হইয়। দাড়ায় । বিবাহের পর ছেলে ও মেয়ে হয়, তাহাদের চিক্র, 
ভাবী জীবন ও ব্যবহার অনেক পরিমাণে পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে। 
সাঁত পুরুষ পুর্ব, বংশের কোনও ব্যক্তি বিবাহ করিয়া! যে শুভাণুভের 
স্ট্টি করিয়া গিয়াছিলেন, এ পর্য্যস্তও সেই বংশ সেই ফলভোগের : 
হাত এড়ায় নাই। আজ বিবাহের সময় আঙ্গিনায় যে শীক 
বাজিয়া উঠিল, তাহার ধ্বনি- ্রতিধবনি কত ধুগ চলিবে, তাঞার 
ইয়ত্তা নাই। 


বিবাহের ব্যাপক ফল 


গৃহপ্রী ১৩৪ 


এই ঘটনার শ্োত থে কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিল, সেই ব্যাপারকে 
শুধু কৌতুক ও রঙ্গরসের বিষন্ন বলিয়া মনে করা! উচিত নহে; ইহা অতি. 
গুরুতর ঘটন1। ন্থামী স্ত্রীর রূপ ধ্যান করিতেছেন এবং স্ত্রী স্বামীর 
মুখখানি কেমন তাহাই ভাবিতেছেন, এই রূপ-লালসা অনেকে আদর্শ 
দাম্পত্য-প্রেম মনে করেন। কিন্তু যিনি জীবনের. সঙ্গিনী, তুহার 
বাহিরের রূপের কথা ২।৪ বদরের মধ্যে স্বামীর মন হইত্তে চলিয়া! যাইবে, 
তাহার চরিত্রের যে বনুপৃ, তাহাই তখন ভাবনার বিষয় হইবে। টাদযে 
এত স্বন্দর, আমরা কি নিত্যই মাথা উচু করিয়া! টাদদের শোভা! দর্শন 
করিয়া থাকি ? প্রতিনিয়ত যাহা দেখি, তাহার বাহিরের রূপের কথ 
আর মনে থাকে না, তা একান্ত সহজ হইয়া! যায় । কত রূপের ভিতর 
কুরপের কথা আমর! জানি। কিন্ত আমরা বলিতে চাই ন1 যে, রূপের 
কোন আদর নাই। জগৎ যাহার আদর করিতেছে, 
আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিব কিরূপে? কিন্তু 
সংসারে গুণেরই আদর বেশী হওয়া উচিত। গুণবাঁন ও গুণ্বতীর মিলন 
গুণহীন রূপবান ও কূুপবতীর মিলন হইতে শরেঈতর+ ইহাতে পন্দেহ-নই | 

স্ত্রী সম্থন্ধে স্বামীর অনেক আশা-ভরসা। থাকে এবং স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর 
আদর্শও খুব ঝড় রকমের থাকা আশ্চর্য্য নহে। যেখানে ছই পক্ষেরই 
এইরূপ বাড়াবাড়ি রকমেব্র ধারণ! থাকে, সেখানে উভয়ের মন ভাঙ্গিয়া 
যাইতে পারে। দাম্পত্যপ্রেম ক্ষমার ভিত্তির উপর দীড়-করাইতেই 
হইবে) কেবল তাজমহলের স্বপ্ন দেখিলে নিজের কুঁড়ে ঘরের উপর 
অশ্রদ্ধার ভাব আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের 
এটা জান৷ উচিত যে, আমাদের স্বগ্প দেখিয়া সংসার 
করা মোটেই চলে না। আমাদের বুঁড়ের যদি 
সামান্য হয়, তবুও সেইখানে আমাদের রাঁর-কৰিতে হই 7-বাঁশ-৪ 


রূপ ও গুণ 


ক্বপ্পের দেশ ও বাস্তব- 
রাজ্য 


৫ গৃহ 


বেতের বেড়া না ভাঙ্গে, তাহাই, দেখিতে হইবে, ততুক্ষণ বাহার! সেংনার 
থামের কল্প কল্পন! 1 করিয়া দীর্ঘ নিশ্বা. ত্যাথ কূরেন-ক্াহার। মোটেই সুখী 
হইতে পারিবেন না 
ভাগ্যদেবী ধাহাকে ঘরে আঁনিয়াছেন, তিনি আমার সুখের ভূষণ মিটা- 
ইবার জন্ত ঘবে আসিলেন-__ ইহ! মনে যেন না হয়। স্ত্রী পুরুষ যদি উভয়ে 
সংযত হন, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক 
করিতে পাবেন, তবে াহাদের প্রেম যেরূপ দৃঢ় দৃঢ় ভিত্তির 
উপর দড়াইবে, ধাহার! শুধু আকাশ-কুস্থরমের শোভা দেখিতে চাহিবেন, 
তাহাদের প্রেম সেখানে দড়াইবে লন! | স্বামীর ব্যবহারের অসংযমের পথে 
স্ত্রীকে পদে পদে বাধা দিতে হইবে । বীহারা তাহা না করিয়া শ্বামীকে 
নিজেরাই সর্বববিষয়ে অন্য পথের দিকে লইয়া যাইয়া তাহার প্রেয়সী হইতে 
চেষ্টা করিবেন, শেষকালে তাহাদের উপর স্বামীর কোন শ্রদ্ধাই থাকিবে না, 
এবং যে সকল বিষয়ে স্ত্রীর ম্বামীকে বাঁধা দেওয়। উচিত ছিল, কিন্তু তিনি 
তাহা দেন নাই, অনেক সময় দেখিবেন, সেই সকল বিষয়ই গাহস্থ-মৃখের 
পরম বিদ্ব হইয়া দীড়াইয়াছে। স্বামী যদি ছোট ভাইটিকে তাড়াইয়! দিতে 
ইচ্ছা! করেন ও দুর্ব্যবহার দ্বার] সর্বদ। পিতামাতারই মনে ব্যথা! দেন, তবে 
স্ত্রী স্বামীর সামগ্নিক ক্রোধ সহা করিয়াও বাধ! দিবেন, তাহার ফলে স্বামী 
স্ত্রীকে শ্রন্ধ। করিতে শিথিবেন। স্ত্রী স্বীয় প্রেম দ্বার] ম্বামীর বাক্য ও 
ব্যবহারের অনংঘমে বাধ! দিবেন, তবেই সংসারে তীহার সম্মান অটুট 
থাকিবে। 
স্বামীই স্ত্রীর সর্বপ্রধাঁন অবলম্বন । স্বামীর কথা স্ত্রী বেদ-কোরাণের 
মত মাঁনিয়। চলিবেন, এইরূপ কতকগুলি চাঁণক্য-নীতি আমি প্রচার করি- 
তেছি না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে যখন ম্বামীর উপরই স্ত্রীর স্খ-ছুঃখ সর্বব- 
বিষয়েই নির্ভর করে, তখন তিনি ঠাকুর দেবতার স্থানীয় হুইয়।৷ আছেন, 


লংঘমের পথ 


'গৃহত্ী। ১৩৬ 
সন্দেহ লাই। কিন্তু জীবন্ত ঠাকুরের ব্যবহার খারাপ হুইলে স্বাভাবিক 
নিয়মেই স্ত্রীর শ্রদ্ধা কমিয়! আসিতে পারে । প্রকৃত ভালবাস! কোন একটা! 
বড় পদে বদিলেই দৌরাত্ম্য করিয়া আদর করা যায় না। রাজতক্কে যিনি 
বসিয়াছেন, তিনি জোর করিয়া প্রজার সর্বগ্ৰ 
লইতে পারেন, কিন্তু একট জায়গার উপর 
তাহার কোনই অধিকার থাঁকে না, তাহ! প্রজার হৃদয়) সে জিনিসট। 
সকল সময়ে সমস্ত ক্ষতি ও ফলাফল অগ্রাহা করিয়াও আত্মদীন করিতে 
অন্বীকার করে। 

সুতা মে স্থানটি লাভ করিলেন, তাহ খুব উ চু, তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত তিনি উচু স্থানে বসিয়! যেন নীচু কাজ না করেন, ইহা! দেখিতে 
হইবে £ নতুবা পদোচিত মর্ধ্যাদা তিনি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবেন 
না। ভ্ত্রী তাহাকে অবশ্ত সংসারের সকলের অপেক্ষা বড় মনে করিবেন। 
বড় বই কি? যিনি বিরূপ হইলে লোক-চক্ষে সত্য-সত্যই তিনি হতভাগিনী 
ইন,_বাহার অভাব হইলে, সংসারে তাহার থাকা না থাক সমান, তাহীর 
চাইতে বড় আবার কে? বিবাহের ফলে তাহাকে পাইয়াছেন কিন্ত 
তাহাকে সমগ্রভাবে কিরূপে পাইবেন, ইহাই তাহার চিন্তার বিষয় হওয়া 
উচিত। 

বিবাহের প্রথম কয়েক বৎসর এক ভাবে কাটিয়া যায়, কিন্তু 
মধুমাসে বড় শাস্তির মলয় বহিতেছে দেখিয়া নাবিকের নিশ্চিন্ত থাকা 
উচিত নহে। হঠাৎ ঝাপউা বাতাস আসিয়া তরী ডুবাইরা দিতে 
পারে। প্রথম হুইতে সর্ববিষয়ে সংযত থাকিলে বিপদের আশঙ্কা কম 
থাকে। | | 

পুরুষ প্রবল, স্থুতরাং অনেক সময়ে স্বামী অত্যাচার করিতে পারেনঃ 
্বী স্বাধীন! নহেন,-_সেই অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্ত তিনি মিথ্যা 


পদের মান রাখা 


১৩৭ গৃহত্ী 
কথার আশ্রয় লইতে পারেন) এই দুই-ই ম্বাভাবিক। স্বামীর অত্যাচার 
 অগ্যাচার ও মিথ্যাচার ভাল নহে, স্ত্রীর মিথ্যাচরণও তন্রপ। স্বামীর 
মন বুঝিয়! তাহার অনুকুল পথে স্ত্রী চলিতে চেষ্টা 
করিবেন; যদি কখনও ভূল হয়, তবে স্বামীর নিকটে তাহা! গোপন করিবেন 
না)--সতাবারিনী স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রদ্ধা হইবে। একবার যদি স্বামী 
বুঝিতে পারেন, তাহার স্ত্রী সত্য কথা বলেন না, তবে সংসারে যে আশ্রয়- 
তরু বিশ্বাম, তাহার মুলে কুঠারাঘাত পড়িবে । উত্তেজনার সময় স্বামী যদি 
জিজ্ঞাসা না করেন, তবে কোন অপ্রিয় সত্য তাহার নিকট ক্ষণকালের 
জন্য গোপন রাখা মন্দ নহে, কিন্তু সেই কথা দীর্ঘকাল তাহার নিকট গোপন 
রাথিবেন না । ম্বামী যদি একবার বিশ্বাদ হুরাইয়া৷ ফেলেন এবং বুঝিতে 
পারেন যে, স্ত্রীর কথায় আস্থা দেওয়া যায় ন1, তবে স্বাভাবিক প্রেমে 
ব্যাঘাত পড়িবে । যিনি ক্ষমাণীল, তিনি স্ত্রীর প্রতি কুব্যবহার করিবেন না) 
কিন্তু মনে মনে তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। হারাইবেন, এবং বাহিরের সৌজন্য দেখা- 
ইয়াও তাহার প্রতি প্রাণের অনুরাগ রক্ষা করিতে পারিবেন না। আর 
যদি স্বামী উগ্র হন,-তবে এইরূপ মিথ্যাচরণের ফলে স্ত্রীর প্রতি ভৌতিক 
অত্যাচারের আরম্ত হইবে, কিংবা এইরূপ ব্যবহারে ক্ষু্ন ও বীতরাগ হইয়। 
স্বামী নৈতিক অধোগতির পথে ধাবিত হইবেন। রমণীর প্রেমরূপ 
পবিভ্রতায় মিথ্যাচরণের কলুষ মিশ্রিত করিলে, এই সকল কুফল জন্মে। 
স্ত্রীলোকের একটা প্রধান কর্তব্য বাক্য-সংঘম ॥ স্বামী যদি বিরক্ত বা 
কুদ্ধ হইয়া কোন কথ বলেন, তবে স্বামীর উত্তেজিত অবস্থা! দেখিয়া স্ত্রীর 
নিরন্ত হওয়া উচিত। কেহ যখন তুদ্ধ,হয়, তখন 
তাহাকে বুঝাইতে যাওয়! নিচ্ষল। যখন ঝড় বহিতে 
থাকে, তখন বাধ! দিলে উহ! আরও ভয়ানক হয়। সুতরাং শুধু স্বামিস্ত্রী 
বলিয়] নে, কেহ কাহারও প্রতি যখন তুদ্ধ হন,সেই সময় অপর 


বাকা-সংঘম 


গৃহপ্র ১৩৮ 
পক্ষের ধৈর্য্য অবলগ্বন শ্রেয়; | কথার উত্তরে কথা বলিলে তাহা! অনেক 
সময় বড় ভীষণ ভাঁব ধারণ করে? এই ভাবে কোন কোন-পরিবারে খুনো- 
খুনি মারামারির স্থষ্টি হইয়া! থাকে । কোনও জায়গায় দেখিয়াছি যে, (খন 
বুদ্ধি স্বামী বুঝিলেন কোনও সময় রাগ করিয়া একট কথা বলিলেও স্ত্রী 
সহিবেন না-তথন তিনি একবারে নীরব হইয়া পড়েন_এই ব্যাপারে 
যে অনুরাগের সুত্র ছি'ড়িয়া ষার, তাহ অনেক স্থলে আর জোড়া লাগে না। 
কবি লিখিয়াছেন, “ইক্ষু ফল হইলে তাহা না জানি কত মধুর হইত।» 
সত্রীলৌকের যদি বাক্য-সংযম খাকিত, তবে অনেক সংসারের পক্ষে তাহা 
হইতে শতগুণ দি হইত, সন্দেহ নাই । অনেক জ্ঞানহীন1 মুখর! রমণীর 
হাতে শেষ-বয়সে স্বামীরা জব্ধ হন) কারণ, স্ত্রীলোক শীলতা। ত্যাগ করিয়া 
স্থুর উচুতে উঠাইলে তাহ যতদুর উঠে, পুরুষ ততটা উঠাইতে সাহসী হুন্‌ 
না, কারণ, তাহ। হইলে পাড়ায় একটা দস্তরমত হট্টগোল উপস্থিত হয়, ভয়ে 
পুরুষবর নিরস্ত হই! পড়েন।) 

বাক্য-সংযমের ফলে অনেক স্ত্রীলোক প্রতিকূল অবস্থায়ও ৃহস্থানীট 
বেশ চালাইয়। যাইতে পারেন? অন্যথা তাহা অচল হইত-। স্বামী যদি সহস! 
উত্তেজিত হইয়া রুদ্রমুত্তি ধারণ করেন, তখন স্ত্রী তাহার জিহ্বার বল্গাকে 
খুব টানিয়। না ধৰিলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয় । আমার এক বন্ধু অতিশয় 
সৎস্বভাব দয়ার্জ-হদয় চবিত্রবান্‌ এবং পরের ছুঃখ দেখিলে তাহ! আপনার 
দুঃখ বলিয়া মনে করেন। তিনি ঈশ্বরভক্ত এবং সর্ধ-বিষয়ে অনেকটা 
সাধুর ন্যায়; কিন্তু নিজ বাড়ীতে তাহার মেজাজ মাঝে মাঝে হঠাৎ চটিয়া 
যায়, তখন £নই মহজ লোকটি যেন ভূত হইয় ঘরে ঢোকেন। ম্বান করি- 
বার ঠিক পরেই যদি তিনি ভাত ন1 পান, তবে রক্ষা! নাই ; একটা লোহার 
গরাদ লইয়! থান্‌ খান্‌ করিয়া ভাতের হাঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। প্রায়ই 
এরূপ হয় দেখিয়া! গৃহিণী পিতলের ডেগ ও হীড়ীর ব্যবস্থা করিলেন, কিন্ত 


১৩৯ | গৃহঞ্রী 
সেগুলির কতক কতক এখনও টিকিয়া আছে সত্য, কিন্তু একেবারে 
তুব্ড়ে-মুবূড়ে বেহাল হইয়। আছে। কর়্েক দিন এই ভদ্র-লোকটি 
দেখিলেন যে, বাড়ীতে ভাত ব্যঞ্রন কিছু কিছু নষ্ট হইতেছে? সেগুলি পাতে 
বেশী পড়াতে ঝি ঝাঁট দিয়া, বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিতেছে; কতক 
পরিমাণ ছুধ বাটিতে পচিয়! আছে, গৃহিণী তাহা লক্ষ) করেন নাই। ছু 
একদিন তর্ক করিয়। দেওয়াতে, যথন তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত 
করিলেন ন!, তথন হঠাৎ রুদ্রদেব তাহার স্বন্ধে চাপিয়! সংহারমূর্তি ধরিলেন। 
তিনি বাড়ীর মেয়েদের ডাকিয়। বলিলেন, “এস তামানগির সব, ভাল ভাল 
তামাস। দেখাইব।* তখন হ্যামিপ্টনের বাড়ীর ভাল সোনার ঘড়িটি 
পাথরের উপর আছড়াইয়া ভাঙ্গিলেন, ভাল মোহিনফ্লুটটি দোতলা হইতে 
টান মারিয়। নীচে রকের উপর এমন জোরে ফেলিয়! দিলেন যে, সে বেচারী 
একটা! বেস্থুরে তান ধরিয়া তাহার শেষ বাজনা বাঁজাইয়! লীল। সাঙ্গ করিল। 
বন্ধুবর হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, «আমি কি আর জিনিষ নষ্ট 
করিতে জানি ন1? কেবল কি তোমরাই জান? আমি এক ঘণ্টায় যাহা নষ্ট 
করিব, তোমরা এক বৎসরে তাহা কর দেখি ?” 

এমন সকল ভৌতিক কাণ্ড সহ্‌ করিয়াও মাঝে মাঝে গৃহিণীকে জিহব! 
সংযত করিয়! রাখিতে হয়। নতুবা এক পক্ষের কছরত দেখিয়া! যদি অপর 
পক্ষ তাহা হইতেও বড় খেলোয়াড় হইতে চাঁহেন, তবে সংসারটি ভাগিয়। 
চুরমার হইয়া যাইবে ! 

মোটামুটি ক্ষদাগুণের উপরই সংসারের প্রীতি ওডাব স্থায়ী হইয়া 
থাকে। ভ্ত্রীলোক স্বামীর ব্যবহার লইয়া দৌষ-অনুসন্ধিৎস্থ হইবেন ন1। 
যাহ! দোষ বলিক্াা বুঝিয্নাছেন, তাহা! ুক্ষ-দৃষ্টিতে 
কেবলই খু'জিবেন না, কারণ যত দোষ খুঁজিবেন, ততই 
পাইবেন। বেদের! যেখান সেখান হইতে দাপ বাহির করিতে পারে। 


দেষ-সন্ধান 
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সেই দোষগুি বাহির করিয়াও তাহা লইয়া নাড়া-চাড়। করিয়। কি লাভ! 
তাহার দংশনজালায় নিজেরাই পুড়িয়। মরিবেন। যে সকল দোষ-থা 
স্বামীর উপেক্ষা ব! ভালবাসার ক্রটি-গুধু স্ত্রীরই কষ্টের কারণ; সে সকল 
দৌষ তিনি উপেক্ষা করিবেন, তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না। তাহা লইয়। 
কলহের স্ট্টি করিলে সে দৌষগুলি বাড়িয়া চলিবে। যাহা! উপেক্ষা ছিল, 
তাহা ঘৃণায় পরিণত হইবে। ভালবাার অষিষ্ঠান্রী দেবী একেবারেই 
বক্তৃতা ভালবাসেন না, কেহ কহিয়া বলিয়া কাহাকেও প্রেম শিখাইতে 
পারেন নাই। (শ্বামীর প্রতি কর্তব্য তিনি নীরবে করিয়! যাইবেন) কেহ 
ইচ্ছ! করিলে হাতে স্বপ্ন পাইতে পারেন না। স্বামী যদি সেরূপ আদর ন। 
করেন, তবে ভগবানের আদরের জন্য লালাফ়িত হইবেন। তিনি প্রসন্ন 
হইলে হয় ত স্থামী স্বীয় দোষ নিজেই বুঝিবেন।) 
অনেক স্ত্রী সন্দিগ্চিত্ব | ম্বামীর ভালবাস! ধদি মনের মত না পাঁন, 
তবেই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু সন্দেহ ভাল নহে; কারণ 
ধাহাকে সন্দেহ করিবেন, তাহাকে কিছুতেই শোধরাইতে পারিবেন না। 
সন্দেহ অন্ধ) তাহার চক্ষু নাই, সুতরাং আধারে রজ্জুকে সর্পত্রম হওয়া 
স্বাভাবিক । এইরূপে অনেক সময় যাহা মিথ্যা বলিয়! গ্রমাণিত হইতে 
পারে; মেই সকল অভিযোগ উপস্থিত করিলে স্বামী নিতান্তই ক্ুদ্ধ হইয়া 
যাইবেন। যদি বা কোনকালে সেই স্বামী গ্রকৃত 
অপরাধী হইলে তাঁহার অন্ৃতপ্ত হইবার মস্তাবন! থাকে, 
সন্দেহের বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে মস্তীবন| থাকিবে না। স্বামী কোন্‌ 
সময়েকি করেন, তাহার পুষ্ছানুপুজ ধোঁজ লইয়া কল্পনার অশ্বের বল্গা 
ছাড়ি দিলে শেষে বান্তবরাজ্যের প্রেত-পুরীতে উপস্থিত হইবে। ফুলের 
শয্যায় শুইয়! মনে হইবে) যেন কাট! পাতা আছে। নিজের সুখ অতিরিক্ত 
পরিমাণে খুঁজিতে গেলেই সনোহের উদ্রেক হয়। মনে হয়, হায়, বুঝি 


সন্দিধী স্ত্রী 
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সম্পূর্ণরূপে পাইলাম না। তাহা ন! করিয়া! যদি এটা মনে করা যায়, আমি. 
সারে দিতে আপিয়াছি--কিছু নিতে আপি নাই; আমি ভোগ করিব | 
না॥ ত্যাগ করিব) আমি ভালবাস চাহিব না, দিব) তখন বুঝিবেন যে, 
সন্দেহের নর্দমার জল হইতে উঠিয়া গঙ্গাঞ্জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছেন 
কিনা। সংসারে বাস্তব দুঃখের অভাব লাই, শত শত বৃশ্চিক পথের মধ্যে 
পড়িয়া আছে, তাহার দংশন করিতেও ছাড়ে না ;--এই অবস্থায় কল্পনার 
সর্প প্রস্তত করিয়া তাহার দ্ংশনে জর্জরিত হওয়া কি ভাল ? সন্দেহের সময় 
ক্র ক্ষুদ্র কারণ কল্পনা! করিয়া! লোকে তাহা হইতে এমন একট] অকাটা 
সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে দাড় করায় ষে, কিছুতেই মনে হয় না যে, জন্দেহ তুল। 
এইরূপ ধারণার ফলে লোককে ফাসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়! দিয়! বিচারক শেষে 
দেখিয়াছেন যে, তাহার ধারণাগুলি ভূল ছিল, তখন অন্ুুতগড চক্ষের অশ্রু 
মুছিয়াছেন। এমন অসার ভিত্তিব্র উপর অশান্তির মঠ স্থাপন করিবেন না। 
দি সত্যই সন্দেহের কারণ থাকে, তবে তাহ! দাম্পত্য-জীবনে উপেক্ষা 
করিয়া যাওয়াই উচিত; কারণ, সন্দেহতরু হইতে কখনও প্রেম উৎপন্ন হয় 
নাই, ক্ষমা কল্পতরু হইতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে । কিন্তু সন্দেহের 
দ্বারা যে অপরাধ প্রকৃতপক্ষে ছিল ন!, তাহারও সময়ে সময়ে উৎপত্তি হইতে 
দেখা গিয়াছে। 
স্বামী যেরূপ ভালবাসেন, স্ত্রীকে যথাসম্ভব সেইরূপ চলিতে হইবে) 
তাহা যদি ঠিক সঙ্গত ন৷ হয়, তথাপি স্ত্রী যদি তাহাতে বিরক্তির সহিত বাধ! 
দ্নেন, তবে অনেক সময় তাহ হইতে আগুন জলিয়! 
পড়িয়া ছারখার করিবে । কোন কোন স্বামী অত্যন্ত 
কূপণ, তিনি সকল সহা করিতে পারেন, কেবল বায়াধিক্যে অত্যন্ত কুন্ধ ও 
বিরক্ত হন। যাহ! নিতাস্ত দরকারী, তাহ! হইতে তিনি সংসারকে বঞ্চিত 
করিয়া রাখেন। অবস্থা খারাপ হইলে অবশ্থ বাধা হইয়া! লে!ককে নানা 
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কষ্ট অনুবিধা সহিয়!, তু হয়) কিন্তু যদি অবস্থা শ্বচ্ছল হয়, তবে 


কার্পণাহেতু বাড়ীর মকলেই মিথ্যানিথ্যি কষ্ট পাইপ থাকেন। আমি 
একজনকে জানি, তিনি থরচের টাকা চাহিলে অতি সুক্ম হিসাব করিতে 
বপসিতেন। বাড়ীর ভিতর হইতে দরকারী জিপিবের যে ফর্দী আদিল, 
তাহাতে একদিন এক পয়সার হলুদের উল্লেথ ছিল। গৃহস্থটির .হিসাব 
সম্বন্ধে অসাধারণ মেধা ছিল। তিনি বলিলেন, “্র'স-বুধবার দিন এক 
পয়সার হলুদ আনা গিয়াছে; বৃহস্পতি, শুক্র, আজ শনিবার। আরও 
একদিন সেই হলুদে যাঁওয়া উচিত ছিল।৮ এইভাবে প্রত্যেকটি বিষয় 
লইয়া খেচাখেচি এপ হইত যে, শেষে ধাহারা মৃহ্ম্বরে কথা কহিতে অভ্যস্ত, 
তীহাদের মুর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে ও সেদিন রাগারাগির ফলে 
রান্নাবান্ন। বন্ধ থাকিত এবং ছেলেরা ন1 খাইয়া স্কুলে যাইত। হিসাবের 
দিকে একটা চোথ রাখা। উচিত, কিন্তু দিনরাত্রি যিনি হিসাব লইয়া নাড়া- 
চাড়া! করিবেন. তিনি বক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তাহার রাত্রে ঘুম হইবে না ও 
অগ্নিমান্দো]র স্ষ্টি হইবে। 

কোন কোন কৃপণ গৃহস্থ বলেন--"্যাহা উচিত, তাহাই ব্যয় করিব, 
তদতিরিক্ত এক কপর্দীকও নহে।” পুজার সময় ছেলেদের কাপড় দিবেন 
না, তাহাদের যে কাপড় আছে, তাহার সমন্তগুলি ছি'ড়িয়া যায় নাই। 
দ্ীপান্থিতার দিন সকল ছাতে আলো! দেয়, তাহার বাড়ীটি মাঝখানে একে- 
বারে আধার থাকিয়া “হংস মধ্যে বক? হইয়া থাকে । বাড়ীতে কোনও 
রূপ উৎসব হইবার উপায় লাই। ছোট ছোট মেয়েদের হাতে কোন গহন! 
নাই, মিলের সাড়ী ছাড়া তাহারা আর কিছু পরিতে পায় না) এ" সম্বন্ধে 
গৃহস্থ বলেন, পবিয়ের সময়ই ত কাপড়-চোপড় গহনা পাইবে, এখন আবার 
কি?” হয়ত অন্প-বয়সে মেয়েটি মারা গেল, তথন অপর বাড়ীর ছোট 
মেয়ের গহন! ও ভাল সাড়ী পরিয়া আগিলে, সেই মেয়েটি যে মুখ ছোট 


১৪৩ গৃহপ্র 


করিয়া থাকিত, তাহা মনে পড়িয়। মাতার চক্ষের জল দিনরাত পড়িতে 
লাগিল । যাঁহা কিছু লোকে সথ্‌ করিস! পরে বা খায়, গৃহস্থ তাহার সকল 
গুলি হইতে বাড়ীষ্টা রক্ষা! করিয়া উহাঁকে সর্ববত্যাগী যোগীর মত দীড়- 
করাইয়। রাখেন । কিন্ত প্রকৃতি শুধু ক্ষেত্রের শশ্ত দিয়! পালন করেন না, 
_তিনি চক্ষুর আনন্দের ভন শৃহ শত ফুল. ও তৃণপল্পব জাই রতি 
ছেন। । পৃথিবীর প্রতি কোণে বাহুল্য আছে ; এই বাহুল্যের আনন্দ মানুষের 
মন সরস করিয়] রাখে। শুধু যাহ! চাই, তাহ! পাইয় ক্ষুধার সময় আন্্-জল 
ও শুইবার সময় বিছানা পাইয়া জীবনটি খাড়া থাকে মাত্র,কিন্তু মানুষ 
আনন্দ চায়, নৃতন কিছু চায়, এই অতিরিক্ত জিনিষগুলি পাইবাব চেষ্টায়ই 
সে শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করে না। সমস্ত অতিরিক্ত জিনিষ ঠেকাইয়া ব্রাখিলে 
সে গৃহের উদ্ভানে ফুলও ফুটিবে না, তাহার কুঞ্জে কোকিলও ডাঁকিবে না। 
বালকের হাতে থেলন না দিলে, গিশ্নীর হাতে মাঝে মাঝে ভাল খাওয়ার 
জন্য অতিরিক্ত কিছু থরচ না দিলে, স্কুলের লাইব্রেরীতে ছেলেকে বাজে বই 
পড়িবার টাদ1 না৷ দিলে, বাড়ীতে ছু একটা সুগন্ধি তৈলের শিশি ও সাবানের 
বাক্স না থাঁকলে,__সে গৃহ কখনই পুর্ণ ত। পাইতে পারে না। এখন কথা 
এই যে, স্বামী ষদি কৃপণ হন, তবে স্ত্রীর কি করা কর্তব্য? পুর্কেই 
বলিয়াছি, স্ত্রী বিরক্ত ব! কুদ্ধ হইয়৷ ম্বামীকে বাধা দিলে সংসারে নিত্য 
নিতাই কলহের স্থষ্ট হইতে পারে। চগণ্ডীর নিকট ভক্তের প্রার্থনা এই-_ 
*ভার্ধযাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃন্তানুসারিণীম্৮ এখানে সুন্দরী স্ত্রীর জন্য 
কামনা নাই_-তিনি যেন আমার মনে প্রীতি জাগাইতে পারেন, আমার 
মনের ভাব যেরূপ, তাহার প্রবুপ্তি ষেন তদন্ুকুল হয়, এই প্রার্থনা । সুতরাং 
কুপণ স্বামীর স্ত্রীকে কার্পণো দীক্ষিত হইতে হইবে--সংসারের সুখ ও শাস্তি 
যাহাতে থাকে,_-তজ্জন্ঠ তাহাকে সর্বতভোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে 
স্বামীর প্রতিকূল আচরণ করিয়! তিনি তাহা কথনও করিতে পারিবেন ন1। 
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স্বামী যদি বোঝেন, স্ত্রী তাহার অনুকুল, তখন গ্রীতি জন্মিবে। এই শ্রীতির 
ফলে ধীৰে ধীরে স্ত্রী স্বামীর কার্পণ্য সংশোধন করিতে পারিবেন। ফে 
পর্যযস্ত স্বামীর স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা না জন্মিয়াছে, সে পর্যান্ত উপদেশ বা 
বাধায় ফলোদয় হুইবে না । স্যামীর হৃদয়ে ঢুকিয়া তাহাকে ভাল করিতে 
হইবে। যে পর্যন্ত তিনি তাহার হৃদয়ের বাহিরে থাকিবেন, সে পর্য্ত 
তাহার শত শত ন্তায়সঙ্গত কথাতেও তিনি কর্ণপাত করিবেন লা। কিন্তু 
স্ত্রী স্বামীর অনুকুল হইলে__তিনি সর্ধস্বরূপিণীহইরেন অনাধাসাধন.হইরে, 
কুপণ দাতা হইয়া বসিবে, তাহার থলিয়ার সত! অনায়াসে খুলিয়া পড়িবে। 
স্বামী যদি-চররিত্রবিহীন হল, ইহা! স্ত্রীর পক্ষে সাংঘাতিক, সেই পরিবারের 
পক্ষে সাংঘাতিক , কিন্তু বিপদ পড়িলে অবশ্তই আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতে 
হইবে। বাহার। দিবারাত্রি এজন্ত বিরক্কি বা ক্রোধ প্রকাশ করিবেন 
_তাঁহার ফলে স্বামী কখনই শোধ ব্রাইবেন ন1। 
কেহ বা স্বামীকে জর্দঘ করিবার জন্য পরের 
নিকট নিন্দা প্রচার করেন। স্থামী-্ত্রীর ব্যাপারে বাহিরের লোক 
তামাসাগির ভিন্ন কিছু নহেন। স্ত্রী স্বামীর নিন্দা গাইয়া এবং পরের 
সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া স্বামীর প্রেমলাভ করিতে পারিবেন না, বরং 
তিনি তাহার মন হইতে ক্রমেই দুরে যাইয়! পড়িবেন। কোন কোন স্ত্রী 
ত্বামীকে গ্রীত করিবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টায় নিজে অসংযত হইয়া পড়েন। 
অসংযতের নিকট অসংবম--উহ1 আগুনে দ্বৃতানুতি মাত্র ) উহাতে স্বামীর 
চরিত্রের দোষগুণি আরও বাড়াইয়। তুজিবে। স্ত্রীরএ অবস্থায় তপন্থিনীর 
মত হইয়া থাক উচিত। আহারে ব্যবহারে সংঘত হইয়! স্বামীকে স্েহের 
সহিত উপদেশ দেওয়া এবং অন্ত ব্ক্তি তাহার নিন্দা করিলে যথাসাধ্য 
তাহার দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করা_এই মাত্র উপায় আমি জানি। যখন 
হিন্দু স্ত্রী কিছুতেই স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তখন প্রেমের 
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দ্বারা তপস্তার দ্বার! তাহাকে ভাল করিতে চেষ্টা করিবেন। নিজে অসংযত 
কুদ্ধ বা বিরক্ত হইয়া অথবা নিন্দা! প্রচার করিয়া বা নিন্দার প্রশ্রয় দিয়। 
নিজের ভাঙ্গা সংসারটি আরও ভাঙ্জিবেন মাত্র। স্বামীর যাহাতে স্ত্রীর প্রতি 
শ্রদ্ধা জন্মে, এইরূপ আচরণ করা উচিত। যে নিজে দোষী, সে নিজেকে 
সর্বদাই হীন মনে করে। যখন সংসারে কোন বাধা না পায়, তখন বিবেক- 
বাণী তাহাকে বাধা দিয়! থাকে, সে নিজে লজ্জিত থাকে, কিন্তু স্ত্রী যদি 
তখন উগ্র-মুর্তিতে গুরুমহাশর সাঁজিয়! উপস্থিত হন, তথন স্বামীর মন হইতে 
ধীরে ধীরে সেই অনুতাপ ও লজ্জার ভাব দূর হইয়া যায়। প্রতিহিংসাবৃত্তি 
জাগিয়া উঠে, এবং সে কুকর্পে আরও দৃঢ়রূপে রত হয়। কিন্তু সেযদি 
জানে, যাহার প্রাণে তাহার সেই ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী লাগিয়াছে, সেই 
স্ত্রী হৃদয়ের হুঃখ গোপন করিয়া হাসি-মুখে তাহার সেবা! করিতেছে, তাহার 
নিন্দা ন| হয়--এজন্ত প্রাণপণে দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিতেছে,__সে তাহার 
সেবায় ও নিজের ভিতরকার কষ্টে ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়। পড়িতেছে ও 
মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিতে যে উপদেশ দিতেছে, তাহাতে তাহার প্রাণ থাক্‌ হুইয়! 
বাইতেছে-__তাহ। হইলে স্বামীর ভাল হইবার সম্ভাবনা! থাকিবে। যে ছুয়ার 
দিয়া! বিবেকবালী তাহার কর্ণে পৌছায়, যাহ! দির! স্বকর্ম্মের জন্য অন্থতাপ- 
শিখা তাহার হৃদয়ে গ্রাবেশ করিয়! তাহাকে দগ্ধ করে, স্ত্রীর প্রতি দয়া ও 
প্রেম সেই পথ দিয়াই নীরবে প্রবেশ করিবে। আমি বলিতে চাই না যে, 
যিনি এইরূপ করিবেন, তিনিই স্বামীকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে 
পারিবেন। চঠৈতন্তদেবের মত লোকও উড়িম্যায় কেশব সামস্তকে উপদেশ 
ও ভক্তির জীবন্ত রসধারা দিয়া! উদ্ধীর করিতে পারেন নাই। স্থতরাং স্ত্রী 
সর্ধদাই যে স্বামীকে এই উপায়ে পাইবেন, তাহা বলিতে পারি না তবে 
যদি পাইবার কোন সম্ভীবন1 'থাকে_-তবে এই উপায়ে। যে পর্যস্ত 
আত্মকর্ণের ফল প্রকৃতির নিয়মে পাকিয়া! না! উঠে, সে পর্য্যন্ত বৃধা টানাটানি 
১ 
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করিয়া উহা পাকান যায় না। একদিনে আম, জাম, কাটাল কোন ফলই 
_ পাকে না, সেইনপ যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বিধানে একটা! নির্দিষ্ট সময় না 
আসে, সে পর্য্স্ত অনেক সময় পরের চরিত্র শোধ রাইবার চেষ্টায় ফলোদয় 
হয় না। যদি পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াও কোন স্ত্রী স্বামীকে 
ংশৌধন করিতে লা! পারেন, তথাপি তাহার মনে আম্মতৃত্তির নির্মল 
সখ জন্মিবে, সন্দেহ লাই। তিনি নিজ ব্যবহারে কোন অন্তায় 
করেন নাই, ধাহীর সহিত ভগবান্‌ তাহার ভাগা একস্ুত্রে গীখিয়। 
দিয়াছিলেন,_তীহার ভালবাসার অন্ত তিনি যথাসাধ্য করিয়াছেন, 
গেই চেষ্টায় তিনি দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই, অপ্রিয়বাদিনী হন 
নাই__ওদানীন্ত দেখান নাই এবং তপস্তার ত্রুটি করেন নাই। প্যতন 
করিতে তারে বাকী কি রেখেছি আমি"-_-এ কথা তিনি বলিতে পারেন। 
আমরা যাহা প্রারির” আমাদের যাহা কর্তব্যতাহাই ত করা উচ্চিত, 
তদতিরিক্ত আমর! কি করিতে পারি? এবং যাহা আমাদের সাধ্যাতীত, 
তাহা না করার জন্ত ভগবান কোন কালেই আমাদিগকে দায়ী 
করিবেন ন|। 

কোন কোন স্বামী অনেক সময় স্ত্রীকে অকারণে সন্দেহ করেন-_ 
ধাহার চিত্তবেগ প্রবল ও চরিত্র অতিরিক্ত পরিমাণে আগ্রহ শীল তাহার স্ত্রী 
ধ্দি কতকটা উপেক্ষার ভাব দেখান,_-তবে তিনি যাহ। দিয়াছেন, সেই 
পরিমাণে স্নেহ পান নাই বলিয়া কষ থাকেন। 
অনেক সময় এক্প দেখ! যায় যে, স্ত্রী সংসারের সকল 
লোকের সেবায় প্রাণপণে খাটিতেছেন। তিনি লজ্জার জন্য হউক কিংবা 
অন্ত কোন কারণে হউক, স্বামীর প্রতি বাহিরে কতকট! তাচ্ছিল্য দেখাই- 
তেছেন। বাড়ীর অপর লোকের! যাহা করিতে বলিতেছেন, তাহা 
করিতেছেন, অথচ স্বামীর কথায় ততটা! মনোযোগ দিতেছেন ন!। ক্ষত 
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ক্র বিষয়ে যাহাতে স্বামী স্ত্রীর কর্তব্যের উপর দাবী রাখেন, যথা-_তাহার 
কাপড়-চোপড় গুছাইয়৷ রাঁখা) কি যাহা যখন দরকার, ঠিক করি রাখা 
ইত্যাদি বিষুয়ে স্ত্রী অমনোযোগী, অথচ অন্তান্ত ব্যাপার লইয়া, তাহার 
মনোযোগের অভাব নাই। স্বামী যখন এইভাবে পদে পদে স্ত্রীর তাচ্ছিলা 
দেখেন, তথন তিনি স্নেহের প্রতিদান পান নাই ;--এই ধারণ! তাহার মনে 
বদ্ধমূল হয়। এইরূপ ভিত্তির উপর পরিশেষে সন্দেহ-তরুর উদ্ভব হইতে 
পারে। স্বামীর সন্দেহ-নিবারণের একমাত্র উপায়, স্ত্রী স্বামীর প্রতি বেশী 
মনোযোগ ও স্নেহ দেখাইবেন। সন্দিগ্ধ-চিত্ত পেচকের মত বসিয়া বসিয়া 
কেবল কুধ্যান করে,_-কারণ, পেচক যোগী নহে যে, ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে, 
--সে তথাপি ধ্যান করে, তাহা কু বৈকি? .সন্দিপ্-চিত্তের এই ধ্যানের 
ফলে কত অসম্ভব কথা সম্ভবের মত হইয়। প্রতীয়মান হয়, অনেক সময় 
স্ত্রী যতই সাবধান হইবেন, ততই সন্দেহ বাড়িয়া! চলিবে। স্ত্রীর ঘোমট! বেশী 
হইলে সে মনে করিবে, ইহা! লজ্জার অভিনয় মাত্র লোক দেখাইবার ভাথ। 
যদি ঘোম্টা কম থাকে, তবে তাহা! প্রকাশ্ত লজ্জাহীনতা, তাহারও কত. 
অর্থ হইবে। স্ত্রী যদি ঘরে বসিয়া থাকেন।,--তবে মে মনে করিবে। 
একাকী অপর হইতে দুরে থাকিয়া সেকি গুপ্ত-অভিসন্ধি করিতেছে; যদি 
সকলের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে স্বামীর চক্ষু ভিটেক্টিভের স্তায় স্ত্রীর 
ছায়ার পাছেপাছে ফিরিবে। স্ত্রী সাবধান হইয়া! কি করিবেন? রোগ 
যখন স্বামীর মনে, তখন তিনি বাহিরে চিকিৎস। করিয়া কি লাত পাইবেন? 
যাহীর রোগ, তাহারই চিকিৎসার দরকার । এই সন্দেহের ফলে কত স্বামী 
পাগল হইয়া! গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের একটি উকীল একদিন স্ত্রীকে প্রহার 
করিয়। আধমারা! করিয়া ফেনিয়াছিলেন, সকলে যাইয়া কারণ জিজ্ঞাস 
করাতে, তিনি বলিলেন, "আমি দেখিলাম, এ বাড়ীর জানেল। হইতে 
একটা! লোক পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিল। 
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বলা বাহুল্য, তখন তিনি দত্তর্র মত পাগল হইয়া! গিম্াছেন,-কিস্তু এই 
পক্ষিরূপ কল্পনার কিছু নীচের শ্রেণীতে যে সকল স্বামী আছেন, তাহার! 
ঠিক পাগল হুন নাই, কিন্তু তাহাদের অত্যাচার পাগলের অত্যাচার হইতে 
বেশী, কারণ, তীহাদিগের পায়ে বেড়ী দেওয়া যায় না। 

স্ত্রীর একেবারে সাবধানতার প্রয়োজন নাই; বোধ হয়, এ কথ! বলা 
ঠিক নহে, কিছু সাবধান তিনি অবগ্তই হইবেন। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রা 
সাবধান হুইলে স্বামীর রোগ বাড়িয়। যাইবে । দশজনে যাহ! করে, তিনি 
যদি তাহ। করিতে ভয় পান, তবে স্বামী সেগুলি পাপের লক্ষণ বলিয়া মনে 
করিতে পারেন। কিন্তু স্বামী যদি প্রকান্তভাবে কিছুমান! করেন, স্ত্রীর 
তাহা না করাই ভাল; সন্ছে-রোগের এক ওধধ আমি জানি, তাহা! অনেক 
সময় অব্যর্থ। ম্ামীকে স্নেহ দেখান ) মিথ্যাচরণে সন্দেহ বাড়িয। যাইবে, 
ইছ। স্বতঃপিদ্ধ কথ! । মিথ্যাচরণ না করিয়া! যদি সর্ব-বিষয়ে স্বামীর প্রতি 
বেণী মনোযোগী হওর| যায়, তবে স্বামী গ্রীত হইবেন। অনেক সময়ে 
অপরের সেবায় এবং স্বীয় উদানীনতায় সময় ব্যয় না করিয়।, যদি স্বামীর 
প্রতি যত্ব ও আদরে স্ত্রী আন্তরিক আগ্রহ দেখান, তবে স্বামী বেশী দিন 
সন্দিগ্ধ থাকিতে পারেন না। সন্দেহ কোন সুখের প্রলোভন দেখাইয়া 
মানুষকে বিপথে লইয়া! যায় না, ধাহাকে সন্দেহ কর! হয়, তিনিও যেরূপ 
ক্লেশ পান,--ধিনি সন্দেহ করেন--তিনিও নেইব্ূপ। উভয়ের মনে মনে 
উহা! হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছা! করেন। সন্দেহ, ন্নেহ ব। 
অন্থুরাগের অভাবে হয় না, তাহার আতিশয্যে হইঞ্জ। থাকে | স্বামীর মনে 
যদি এই কথাট। পওয়াইতে পারা যায় যে, স্ত্রী ত্য সত্যই তাহার অনুরাগিণী, 
তবে সন্দেহ বেশী দিন তিষিতে পারে না। তাহ! না করিয়া স্ত্রী যদি 
অতিরিক্ত সাবধান হইয়া লোককে দেখাইতে থাকেন যে, তিনি কত 
সাবধানে চলাফের। করেন, অথচ স্বামীর সন্দেহ কিছুতেই যায় না, 
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তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে ন!। তাহার হৃদয় হইতে উপেক্ষার ভাব 
দুর করিয়া শ্বামীর প্রতি তিনি বেশী মনৌযোগ দিন। তাহ 
হইলে দেখিতে পাইবেন তীহার স্বেহামূত-বর্ষণে সন্দেডের বিষ ধুইয়। 
গিয়াছে। 


শেষের কথা 


কিন্তু যথন গৃহিণী দেখিলেন, অনেক করিয়াঁও স্বামীর চরিত্র শোধরাইতে 
পারিলেন না,_-তিনি মগ্যপায়ী, কুচরিত্র বা অত্যাচারী ও সন্দিগ্ধ রহিয়াই 
গেলেন ; যখন বুঝিলেন, স্াহার তপন্ত। ব্যর্থ হইল, প্রাণ দিয়! যে সংসারের 
জন্য তিনি খাটিলেন, সে সংসারে তাহার আদর নাই,--সে সংসারে তাহার 
মুখের দিকে চাহিবার লোক নাই, ডানহাঁতে কাঁজ করেন, বামহাতে চক্ষের 
জল মোছেন,- সকলের খাওয়ার জন্য প্রাণপণে পরিচর্যা করেন, নিজে 
যে থান নাই, তাহা কেহ বলে না। তিনি একবার 
ডাঁকিয়! যদি বলেন, প্তুমি কি আজ খাও নাই ?”-- 
এই প্রশ্নটি মাত্র গুনিলে তাহার কর্ণ জুড়ায়,--এই 
হোঁজটি লইলেই তাহার সুধাপানের ফল হয়, তিনি একটিবারও শুধু সুখের 
কথাও তাহা বলেন না । এক কাঁদিয়া বিছানায় লুটপটি হইয়া পড়িয়া! 
থাকেন, যাহ পাওয়া এত সহজ, তাহ যেন কঠিন হইতে কঠিন, অসম্ভব 
হইতেও অপম্তভব হইয়া পড়ে; যখন দেখিবেন, যে ছেলে তাহার কোল 
ছাড়া ঘুমাইত না,_-যেখানে ইচ্ছ। সেখানে থাকিত, সন্ধ্যা হইলে পন” মা” 
বলিয়। তাহার আঁচলের নিকট আদিত, সে ছেলে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া 


নিরাশ্রয়ের 
সামনা কি? 
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গেল; অপর ছেলে যাহার উপর ভরদ। রাখিয়াছিলেন, সে ছেলে স্ত্রীর কথা 
মানিয়! তাহার উপর বিরক্ত হইল এবং বাড়ীতে আদিল না)--ষথন 
দেখিলেন, ছঃখের পর কেবলই ছুঃখ, উজ্জ্বল কৃষ্ণ চুলগুলি শীঘ্র শীপ্ব উঠিয়া 
যাইতেছে বা পাঁকিয়া৷ পড়িতেছে$ তাহার দেহের প্রশংসিত রূপ চলিয়া 
গিয়াছে, উপেক্ষা দেহ কতকাল টিকে? এমন কি, যাহার শত অত্যাচার 
যিনি ফুলরাশি মনে করিয়া বুক পাঁতিগ্না লইক্াছিলেন, ধাহার স্বেহ হারের 
মত হৃদয়ে গাথিয়া পরিয়া! মনে মনে গৌরবান্বিতা ছিলেন, যদি এমনও 
ছুর্ধিন আসে যে, তিনিও চলিয়া যাঁন, তবে রমণী একি করিবেন ?__যখন 
দেখিবেন, দারিদ্র্য আপিয়! সংসার ঘিরিস্াছে, নিজে ন1 খাইয়াও স্বামী এবং 
শিশুগণকে থাওয়াইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি কি করিবেন? যখন 
দেখিবেন, ছুঃখের পার নাই, দুশ্চিন্তার শেষ নাই,__তথন কে আশ্রয় দিবে, 
কাহার সাহায্যে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইবেন, খুঁজিয়া সন্ধান পান লা, 
তখন সেই হর্দিনে তিনি কি করিবেন? আজন্ম সাধনা ব্যর্থ হইলে, 
জীবনে ধিক্কার জন্মিল, এই ছুঃখ-সমুদ্রে ডুবিয়৷ তিনি তখন কেমন করিয়া 
উদ্ধার পাইবেন? 
আমাদের একটা৷ সঞ্চিত মূলধন থাকা উচিত। যাহার! যুদ্ধে বায়, 
তাহাদের পশ্চাতে তাহাদিগকে সাহাঘ্য করিতে প্রস্তত থাকিয়া একদল 
সৈম্ত ছুর্গে বসিয়া প্রতীক্ষা করে। যে টাকা দৈনন্দিন খরচে লাগে, 
তাহা ছাড়াও আপনাদের জ্ত কতকটা টাকা তুলিয়া রাখা দরকার) 
সারে আমাদিগের সর্বস্ব নীলাম করিয়! দেওয়। উচিত লছে। আমাদের 
চা পতির উপরও পতি আছেন, ছেলে বলে হইতেও প্রি 


নৎকর্ম ও প্রেম লি 
সামগ্রী আ আমাদের. আছে--তাহাকে স্মরণ ব্রাখিয়া, 


তাহাই জন্য এই সংসারে আমাদের থাঁটিতে-হইবে, -ন! হইলে সী 
'বেগার খাট।। 
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আমরা মুখে বলি, তিনি সর্বন্্ আছেন, কিন্তু তাহা! কি আমর একবার 
ভাবি? যদি রাজার সন্মুথে আমর! যাই, তবে কতদূর সংঘত হইয়! চলি, 
কথা বলিতে কত সাবধান হই, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি। আর 
যিনি রাজার রাজা॥ তিনি এই মূহুর্তে এইখানে আছেন, এই. কথা যদি 
সত্যই মনে যাই মনে ভাবি, তবে কি করিয়া আমরা! কথায়: ও ব্যবহারে এনর্প 
অসংযত হইতে পরি... তিনি আমার কাছে আছেন ইহা! ভাঁবিলে আমার 
£খ কোথায়? সংসার-সমুদ্রে যদি একবার ডুবি, তবে তাঁহার তনীর দাড় 
ধরিয়া আবার তীহারই পাদপন্ম ছু'ঁইব, এই ভরসা! রাখিয়া চলিবে । ছুঃখ 
ও শোক হইতে পরিভ্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় সৎকর্শা। যাহার ছেলে 
চলিয়! গিয়াছে, তিনি নিজের অশ্রু মুছিয়া অপরের ছেলের সেবা করুন,-_- 
যখন হাসিতে হাসিতে অপরের ছেলে বিদেশ হইতে বাড়ীতে আসিয়াছে, 
তাহাকে ধানদুর্ববা 'দিয়। বরণ করিয়। লউন। হয় ত তাহার মাতা 
গীড়িতা, তিনি উঠিতে পারেন না) শোৌকসন্তপ্তা আজ যাইয়। সেই 
ছেলের মাথায় চন্দন লেপিয়! দিন; যে ছেলে ন! খাইয়া আছে, তাহার 
ক্ষুধা দুর করুন, তখন দেখিবেন, বালগোপালের পুজা তইল। ছুর্গোৎসবের 
সময় সকল ছেলে নৃতন কাপড় পাইপ্নাছে, ধ&ঁ ভিখারিণীর ছেলে পায় নাই। 
সে যতই প্নুতন কাপড় নেবো” বলিয়! কীদিয়াছে, তাহার মাতা তাহাকে 
ততই চড় মারিতেছেন। কাঁদিতে কীদিতে সেই শিশু ঘুমাইয়া পড়িল, 
তাহার কান্না থামিল, সেই নিদ্রিত শিশুকে শোওয়াইয়। মাতা কীদিতে 
বসিলেন। হে শোকসন্তপ্তা, আপনি যাইয়া সেই ভিখারিণীর ছেলেকে 
একখানি নূতন কাপড় আনিয়! দিন, তারপরে পুঙ্জার ঘবে যাইয়! দেখিবেনঃ 
ভগবানের পীতবসন সে দিন উজ্জল হইয়াছে, তাহার মুখের প্রীতি হাসি 
দেখিয়া সেদিন আপনার চক্ষু জুড়াইবে। বিদেশাগত পরের ছেলের জন্ত 
আপনি যে ধানদুর্ধা! কুড়াইয়াছিলেন, দেখিতে পাইবেন, তাহ! ভগবানের 
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পাদপদ্মের প্রভা বাড়াইয়াছে, যে চন্দন ঘষিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি 
স্বয়ং চন্দনচচ্চিত হইয়া আপনাকে দেখা দিতেছেন। অরূপের রূপের 
আভাম যেদিন পাইবেন, চঙ্ষুর তৃষা! সেই দিন মিটিবে। (সৎকর্ম ছারা 
অবিরত. সেব! করিলে, তিনি আপনার কাছে আসিবেন 1 তখন আবার 
ঢুঃখ খে কিসের ? যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে পাইলে আবার ছুঃখ 
কিসের? যাহাকে মরিবার সময় খু'জিব, বিপদের দিন খুঁজিব, শ্মশান 
পার হইয়া ধাহার নিকট যাইতে হইবে, তাহাকে. পাইলে আবার ছুঃখ 
কিসের? তীহার সম্তানের অশ্র মোছাইবার জন্য তাহার হস্ত চিরদিন 
উদ্ধত হইয়া আছে, আমরা নিজেরা আত্মাভিগানে তাহ! ঠেকাইয়া 
রাখিয়াছি 1) 
অনেক প্রবীপা স্ত্রীলোককে সর্বদা জপতপে নিযুক্ত দেখ! যায়। 
জপের মাল! ক্রমাগত আঙ্গুলে ঘুরিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাংসারিক 
মৌধিক জগ বা ভাবনা-চিত্তা ও খোঁজ লওয়ার অবধি নাই। কাক 
উড়িয়া ধানের উপর পড়িল, তিনি “ছস্ বলিয়া 
তাড়াইতেছেন, আগন্তক আত্মীয়কে দেখিয়া! বলিলেন,_-*বো”স বো*স, 
ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারিলাম না, আজও জ্বর হইয়াছে ।” সেই সময়ে 
কনিষ্ঠ পুন্র আপিল, তাহার দিকে শ্েহার্দ্-চক্ষে চাহিয়া বলিলেন,--“আজ 
বুঝি এখনও কিছু খাও নাই ?* কিছু পরে বলিলেন,_প্চক্ষে ঝাপা 
দেখিতেছিঃ চিকিৎসা না হইলে চক্ষু ছুটি খোয়াইব।” এইরূপ শত শত 
কথার মধ্যে তাহার অঙ্গুলি বিরাম নাই, শান্ত্রবিহিত-পথে আষ্টোত্বর 
একশতবার জপ চলিতেছে। 
মনের মলা দূর না করিলে ভক্তি ও ধর্ম্-বিশ্বাসের শাস্তি পাওয়া যাইবে 
না। তিনি হৃদয়ের ধন, অনেক কষ্ট সহিয়া একাগ্র হইয়! তাহাকে 
পাইতে হয়, নিজের ভোগনুথের পথে সংঘমের কাটার বেড়! দিয়! তাহাকে 
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পাইতে হয়, একাগ্র না হইলে তাহার পায়ের নুপুরের শব শোন যাঁয় না। 
কিন্তু তিনি রোজই আসেন, মুহূর্তে মুহূর্তে আসেন, 
তাহার স্নেহের শিশুরা কি করিতেছে তাহ দেখিতে 
আসেন। তাহারা যদি নিজ স্ুথের ও স্বার্থের চুপি পরিয়! চক্ষু আধার 
করিয়৷ রাখে, তবে তাহার পাঁদপদ্ম দেখিবে কিরূপে? তাহারা যদি এক 
মনে বসিয়া, তাহার নিদিষ্ট কর্তব্য সমাপ্ত করিয়। তাহার প্রতীক্ষা না 
করে, তবে তিনি কাহার নিকট আসিবেন ? আমার সমস্ত মন ও কর্মের 
উপর যখন সংসার চাঁপিয়া আছে, তখন জপের মাল! তাহাকে কাছে 
আনিয়া দিতে পারিবে ন1। যে দিন কর্ণ তাহার মিষ্ট শ্বর চিনিবে এবং 
মন তাহার প্রেমে মজিবে, সে দিন জপের মাল] গঙ্গার জলে ভাসাইয়া 
তাহার লাম শুলিয়! ভক্ত কাদিবেন আর গাহিবেন £-- 
“আমার মল যদি রে ভোলে-_ 
তবে বালির শয্যায় মায়ের নাম দিও কর্ণমূলে | 
দেহ আপন বশ নহে--সে রিপুর সঙ্গে চলে। 
আমায় এনে দে, ভোল।ঃ জপের মাল৷ ্‌ 
ভাসাই গঙ্গাজলে |” (১) 
দুর্দান্ত দস্যু টাদরায়ের ভয়ে গৌড়ের সম্রাটু ভীত হইয়াছিলেন। 
গৌড়দ্বারে এই ব্যক্তি যে দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ বলমম্পন্ন 
সৈম্তে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,__তাহার ভয়ে নবাব-সৈম্ত 
সেদিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই দ্য 
ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার কৃপায় নরোত্তমের ভক্তির 


তিনি নিত্যই আসেন 


চা্দরায় 


(১) এই গানটি নাটোরের রাজা রাণী তবানীর পুত্র বিখ্যাত রামকৃষণের। বখন 
তিনি জপতপে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন অনুচর ভোলা তাহার কাছে উত্তরসাধকরূপে 
থাফিত। গানে তিনি এই ভোলার প্রতি সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন । 
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উচ্ছ্বাস দেখিয়া! তিনি মন্তমুগ্ধ হইলেন, তীঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ শোধরাইয়! 
গেল, তিনি বৈষ্ণব সাজিয়া দীনাতিদীনের স্তায় তিলক কাটিয়া তখন 
তুলসী-মাল! গলায় পরিয়৷ তাহাই তাহার সমগ্র সম্পত্তি অপেক্ষা প্রিয় 
মনে করিতে লাঁগলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন, সেই তুলসী-মাঁল! 
তিলকই ভগবানের স্থৃতি-চিহ্ন। 

এই অবস্থাক্স মাত্র একশত অশ্বারোহী সৈন্য ও চারিশত পদাতিক 
লইয়া! তিনি একদ1 গঙ্গান্সানে যাত্রা করিলেন। নবাবের চর তাহাকে 
যাইয়া বপিল,_“অতি জঅল্পসংখ্যক সৈম্ত লইয়া টাদরায় গঙ্গাম্নানে 
গিয়াছেন।* নবাব কালবিলম্ব না করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্তের সাহায্যে 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ভূনিম্নে এক ভীষণ কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে 
বন্ধ করিয়! বাঁধিয়া দ্িলেন। কয়েকদিন পরে চীদরায়কে নবাবের 
আদেশে দরবারে উপস্থিত করা হইল, নবাব তাহাকে অনেক ভত্পন। 
করিলেন। চাদরাম্ন কেবল এইমাত্র বলিলেন,__“আমি প্ররুতই অপরাধী, 
আমাকে দণ্ড দিন।” তাহার এই বিনয় দেখিয়া! নবাঁব বিস্মিত হইলেন, 
এবং কঠোর শ্বর কিঞ্িৎ কোমল করিয়া জিজ্ঞান! করিলেন, “কারাগারে 
তুমি কেমন ছিলে?” টাদরায় বলিলেন,_“আমি এত স্থথে আর জীবনে 
কোথাও থাকি নাই।” বিস্ময়ের সহিত সম্রাট তাহার কি সুখ, তাহ। 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে, চাদরায় গদগদকঠে বলিলেন,_*আমার কখনও 
মনে হইয়াছে, তাহার পাদপদ্ে অলক্তক পরাইতেছি, কখনও মনে হইয়াছে, 
তাহাকে ব্যজন করিতেছি, কখনও বিভোর হইয়া মনে মনে পঞ্চপ্রদীপ 
দ্বার তাহার আরতি করিয়াঁছি,_কখনও ধুপ ধূনা দিয় মনে মনে তাহার 
মন্দির সুগন্ধ করিয়াছি, কখনও বা যুখি, জাতী প্রভৃতি কুন্থমদামে অপূর্ব 
মালা গঁ(থিয়া তাহার গলায় পরাইয়া ধন্ত হইয়াছি, আমার প্রাণের 
প্রাণকে দেই কারাগারের মধ্যে নির্জনে যেরূপ পাইয়াছিলাম, এরূপ 


১৫৫ ূ গৃহ 
কোথাও পাই নাই। আমি আনন্দে বিভোর ছিলাম, আমার ক্ষুধা 
তৃষ্ণা ছিল না,_কি ভাবে দিনরাতি কাটাইয়াছি, তাহা আমার 
মনে নাই।” 
দান, সেবা! ও প্রেম,_এই সংসারে সেই দেবমন্দিরের পথে মানুষকে 
লইয়া যায়। নারিকেল-বৃক্ষকে সাধারণতঃ হিন্দুগণ জাতিতে ব্রাহ্ধণ 
বলিয়া থাকেন; উহ! অতি উচ্চ হুইয়৷ আমাদের মাথা ছাঁড়াইয়। চলিয়। 
গিয়াছে, নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নহে। নিজের মূল তো মানুষের 
বৃক্ষের অস্ত পান হাতের কাছে পড়িয্নাছে, একট! কুড়ালি দিদ্না আঘাত 
করিলেই তরুটি এখনই পড়িয়। যাইবে । কিন্তু লোক- 
দৃষ্টি হইতে দূরে থাকিয়! সাধন! করিবার জন্ত সে এত উচু হইয়া উঠিয়াছে। 
সেই সাধনার ফল মানুষকে দিবে বলিয়াই সে তাহ! রক্ষা! করিতে এত 
বত্বুপর, পাছে ফল পুষ্ট না হইতে হইতেই লোক তাহ নষ্ট করিয়া ফেলে; 
এই জন্য দূরে বসিয়। সে সাধন! করিতেছে, সেই ফলে লোকের ক্ষুধা ও 
পিপাসা একেবারে নিবারণ করিবে, এই সাধনা । সাধুর! মানব-সমাজ 
হইতে দুরে থাকিয়। এই ভাবে সেই সমাজের শুভ-সাধনা করিয়! থাকেন। 
বুক্ষ নিজে বৃষ্টি ও রৌদ্র ভোগ করিয়া শুকাইয়। মরিলেও কাহারও নিকট 
কিছু চাহে না। যে ব্যক্তি কুড়ালি দিয়! তাহার শাখা কাটিতেছে, তাহাকে 
নিজের ছায়৷ হইতে বঞ্চিত করে নাই, যে চাহিতেছে, তাহাকেই অকাতরে 
ফুলফল বিতরণ করিতেছে । এই ত্যাগের কারণ কি? কি স্থথে এত 
কষ্ট সহিয়। সে জীবের উপকার করিতেছে? সে নিভৃতে অন্তের অগোচর 
তাহার কোমল শিকড়রূপ হস্তে দৃঢ়রূপে ধরিয়। জননীর স্তন্তপানে বিভোর 
রহিয়াছে, অমৃত পাঁন করাতে তাহার স্বভাব অমৃতময় হইয়া গিয়াছে। 
গোপনে আনন্দময়ের প্রেমরস দ্বার! হৃদয় পুষ্ট রাখিলে, সংসারের 
ছর্গিতি কি করিতে পারে ? বিপদ্‌ ব্যান্ত্রের মত আমিয় মেঘের স্ভায় হইয়া 


গৃহতী ১৫৬ 


যায়। চণ্ডীদাসের গানে আছে,__“আমি শ্বাম-অনুরাগে এ দেহ সপন, 
টি তিল-তুলসী দিয়া ।* তিল-তুলসী দিয়া, যেদান করা! 
যায়, তাহার উপর কোনই স্বত্ব থাকে না| ভগবানকে 
যদি এ দেহ দান করিয়া বল] যায়, আমার চক্ষু-কর্ণ তোমারই আদেশে 
চলিবে, এ দেহ, হে কর্ণধার, তুমি যে ভাঁবে চালাইবে, সেই ভাবেই 
চলিবে--আমি ইহার মালিক নই, আজ হইতে স্বত্বত্যাগ করিয়! এ দেহ 
তোঁমাকে দিলাম,” তখন আর এই দৈহিক সুখের অন্য মাথা কটিতে 
হইবে না,কোন ভয় বা স্তাপ ইহাকে ছু'ইতে পারিবে না। “আমি 
তাহাকে ইহ! দিয়া ফেলিয়াছি,* এই চিন্তা করিয়া! প্রতি কাধ্যে তাহার 
আজ্ঞা স্মরণ রাখিয়! চলিলে বিপদ কোথায়? তিনি অভয় দিতে আসিয়া 
তোমার স্বেচ্ছাচার দেখিয়। ফিরিয়া যাঁন,__যে পাঁদপদ্সের প্রভায় তোমার 
জীবন উজ্জ্বল হইবে, তাহ! তোমার মাথার কাছেই আছে। দেহকে পবিভ্র 
কর, সেই দেহেই তাহার বেদী হইবে । তখন বিগ্তাপতির কথায় বলিতে 
পারিবে,-“বেদী কর্ব হাম আপন অঙ্গমে, ঝারু কর্ব তাহে চিকুর 
বিছানে |» এই দেহ বেদী হইবে এবং মাথার চুল, যাহা এত গৌরবের 
জিনিষ, তার দ্বারা ঝাঁট। বানাইয়া সেই বেদী পরিষ্কার করিব, অর্থাৎ 
আমার যত পাথিব-গৌরব, তাহা! তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিয়া তাহারই 
পদধূলির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব। তাহারই জন্ত পথের দিকে 
চাহিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইতে কোন শ্তাম সন্ধ্যায়। বা নিস্তব্ধ 
রুজনীতে, বা প্রাতের শুভ্র সেফালিকার পতন-শবে__হয় ত সত্য সত্যই 
এই হ্ৃদয়কুঞ্জে তাহার পাদক্ষেপ শোন। যাইতে পারিবে ; তখন দশ ইন্দ্রিয় 
ধন্য হইয়া! তাহাকে সংবদ্ধনা করিতে দাড়াইবে,_তথন জীবনে যাহা কিছু 
বিফল হইয়াছে, তাহা সফল হইবে, এবং যত কিছু হঃখ, তাহা সৌভাগ্যের 
গুভ-চিহৃ হইয়া! কপালে ভক্তির রেখ! অঙ্কিত করিয়। দিবে। 


পরিশিষ্ট 
গৃহচিকিত্দা (১) 
( এলোপ্যাধিক মতে) 


কলিঙাতা৷ ভবানীপুরের স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায় বি, এ, এম, ডি, মহ্থাশয় কর্তৃক এই পুস্তকের জন্ত লিখিত ।% 


প্রথম অধ্যায় 
নবজাত শিশুর প্রতি কর্তব্য 


স্থতিক! বা আতুড়-ঘরে :- শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, প্রথমতঃ তাঁহাকে 

কীদাইবার চেষ্টা করিবে। ছুইটি গামলার ঠাণ্ডা ও গরম জল রাখিয়া 

আঁভুড়ঘরে শিশুকে একবার গরম জলে, একবার শীতল জলে 

হাতে ধরিয়া ভাসাইবে। যেন শিশুর মুখে জল না 

লাগে। এইরূপ করিলে শিশু কীদিতে থাকিবে। যত কীদিবে, ততই 
ভাল। 


চক্ষু £__বোরিকজলে তুলা তিজাইয়া, চক্ষু দুইটি ভাল করিয়। মুছাইয়া 
দিবে। প্রসব-সময়ে শিশুর চক্ষে ময়ল! লাগিয়া! যায়। পরিফার করিয়৷ না 


৯ ম্যাকলিযোড হর্ণপদকগরাণ হ্রদি্ধ ডাকার পিরীরনাথ মুখোপাঁায় বি এ. 
এম, ডি মহাশয় কলিকাতা ইউনিভাদিটির ফেলো, কলিকাত| মেডিক্যাল স্কুল এবং 
কলেজ অৰ. ফিঞ্জিলিয়ান্সের অন্ত্রবিদ্যায় ভূতপূর্বব চিকিৎসক, কলিকাত| ইউনিভাসিটির 
পরীক্ষক এবং অন্ত্রবিদ্তা।নন্বদ্ধে বড় করেকখানি ইংরেজী গ্রন্থের প্রণেতা, ইনি ভবানী- 
পুরের মাননীয় বিচারপতি স্যার আগুতোধ মুখোপাধ্যায় এবং অপরাপর বহু সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তির গৃহ-চিকিৎসক। 


গৃহত্র | ১৫৮ 
দিলে পরে চক্ষের অনুথ হয় ও চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এইরূপে 
স্ুৃতিকা-গৃহেই অনেক শিশু অন্ধ হইয়! যায়। 

মুখ £_-আহুণে তৃল! জড়াইয়] মুখের ভিতর বেশ করিয়া মুছাইয়। 
দিতে হয় । অনেক সময় দেখ! যায়, মুখ মুছাইয়া না দিলে শিশু কীদিতে 
পারে না। 

নাভি ঃ--নাতি কাটিবাঁর জন্ত বদিয়। থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
জন্মমাত্র নাড়ীটিতে হাত দিলে, নাড়ীর মধ্য দিয়! রুক্ত চলাচল করিতেছে 
বুঝিতে পারা যাঁয়। ক্রমে তাহা বন্ধ হইয়া আইসে। সেই সময়ে সুতা! 
দ্বারা নাড়ীটি ছুই স্থান বাঁধিয়া, মধ্যস্থল কীচি দ্বার! কাটিয়।৷ দিবে। শ্তাটি 
গরম জলে পিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে । তৎপরে লিণ্ট পেটের উপর 
রাখিয়! নাড়ীটি বসাইবে এবং তুল! দিয়! ঢাকিয়! একটি পটী বাধিয় দিবে। 
নাড়ীটি খুলিয়। প্রত্যহ তাহার অবস্থা দেখিবে। একটু বোরিক এদিড. 
দিবে। প্রদ্দীপের শীষে হাত গরম করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
হুরিলুটের থোকা? হইলেও হরির তলার মাটী কখনও নাভির ঘায়ের উপর 
দিবে না । নাভির ঘায়ে কোনরূপ ময়লা-মাটা লাগিলে খোকাটির ধনুষটস্কার 
রোগ হইতে পারে । সাধারণে ইহাকে “পেঁচো পাওয়াঃ বলে। ইহাতে 
ছেলেদের চৌয়াল ধরিয়া! যায়, মাই টানিতে পারে না। এই রোগ হইলে 
আর নিস্তার নাই। নাভিতে মাটীলাগার দরুণ আমি ২।৩টি ছেলের মৃত্যু 
হইতে দেখিয়াছি । সুতিকাগৃহে ব্যবহার জন্য প্নার্সরি পাউডার” 
ব্যবহার করিবে। 

থাস্থ £__শিশুকে প্রথমতঃ মধু খাইতে দিবে পরে মাই খাওয়াইবার 
অন্ত চেষ্টা করিবে। কেহ কেহ বলেন ২।০ দিন মাই দিতে নাই? কিন্তু 
ইহ! বিশেষ তুল। মাতৃস্তন্তে শিশুর উপযোগী খাস্ত সদাই বর্তমান 
জানিবে; কিন্ত কি পরিমাণ খাদ্ধ শিশুকে খাইতে দিতে হইবে, অনেকে 


১৫৯ | গৃহ 
তাহা বুঝিতে পারেন না। বস্ততঃ ইহা ঠিক করা! একটু কঠিন। খাঁটা 
ও জল দেওয়া! ছুই প্রকারের হুগ্ধ ব্যবন্ৃত হয়। এক পোয়৷ খাঁটী হুধ ও 
তিন পোয়া জল দেওয়। হুধ শিশুর পক্ষে সমান। সপ্তাহে সপ্তাহে শিশুকে 
ওজন করিলে শিশু বাড়িতেছে কি না, জান! যার। শিশুর ওজন হিসাবে 
খাগ্ভের পরিমাণ বাড়াইতে ও কমাইতে হয়। সুস্থ শিশুকে কোন্‌ কোন্‌ 
সময় খাদ্য খাওয়'ইতে হইবে, নিক্পে তাহার একটি তাঁলিক দেওয়। গেল। 


স্স্থ শিশুকে কোন্‌ কোন্‌ সময়ে খাগ্ঠ খাঁওয়াইতে হইবে 
তাহার তালিকা । 


১ সপ্তাহ ১ মাস ২ মাস £শদ। ৭ মাস হল ১০ মাস 


| 

দিবা | দিবা: দিবা | দিবা_ | দিবা | দিবা | দিবা 
৬টা ! ৬টা ] ৬-৩*%]। ৭টা | ৬৩০ | ৭টা ৭ট| 
৮টা | ৮-৩০ ; মটা  ১*টা | ৯টা | ১০টা | ১০টা 

১০টা | ১১টা [১১-৩০ ১টা  ১০-৩০ ১ট ১ট1 

১২ট1 | ১৩০ ; ২টা | ৪টা  ২টা ; ৪ট। ৪) 
২টা | ৩টা | ৪-৩০ | রাত্রি-_-| ৪-৩* | বাত্রি__| রাত্রি-_ 
৪ট। | ৫-৩ ; বাব্রি-- ৭টা : রাত্রি_] ৭ট| ণট। 

সন্ধ্য।-_| রাত্রি_] ৭টা | ১*টা | ৭টা | ১০টা 

৬টা-_ ৮টা । ১ *ট|া | ৩টা 1 ১০টা 























রাত্রি-_ বারি ৩টা 
৮ট! রী 
১০ট। 


২্টা 





গৃহ ১৬৬ 
শিশুকে শি পরিমাণ খাগ্ভ খাওয়াইতে হইবে, তাহার তালিকা 














কতবার রর রী প্রতি বারে সমস্ত দিনে 
বয়স [খাওয়াইতে হইবে গরুর হধা অ কত কত 
আঃ আঃ আঃ আঃ 
১ সপ্তাহ ১৩ | ১ ১ চ ২৪ 
১ মাস ৯ | ৯ই ২২ ৪ ৩৬ 
২ মাস | ৮ ৩ ৩ ৬ ৪৮ 
৩ | ৮ ৩২ ২২ ৬ ৪৮ 
৪ ৮ ৪ ৩ ৭ ৫৬ ঞ 
৫ ৭ ৫ ৩ ৮ ৫৬ 
ঙ৬ ণ ৬ ূ ২ ৮ ৫৬ 
৭ ণ ৭ ্ ৯ ৬৩ 
৮ ৭ ৮ টি ৯ ৬৩ 
৯ ৬ ৯ বা ১০ ৯বা ১০। ৫৪-৬৪ 
এও তি ঞ্ শপ ত্ী 





কোনও শিশুর মাতৃ-স্তনে দুধ না থাকিলে বা মা মরিয়া গেলে, 
নিন্সের তালিকা মত শিশুকে খাওয়াইতে হইবে । 


প্রতি বারে 


বয়স কত বার গাভী-ছথ জি ব1 টান বালি সমত্ত দিনে 

















আস ০ 


ড্রাম ড্রাম ড্রাম আঃ আঃ 





ও দ্দিন ১০ 1 ১২ ১ ৬ ১ ১০ 
৭ % ১০ ৩ ১ ৮ ১ ১৫ 
১৪ * ১০ ৪ ১ ১১ চ ২০ 
২১ ৪ | ১০ ৬ ২ ১২ ২ ২৫ 
১ ১০ ৮ ২ ১৪ ৩ ৩০ 
৫ সপ্তাহ ৯ ১০ |] ৩ ১৬ ৩-৫ ৩২-৫ 
৬ ১ ৯ ১৩ ৩ ১ ৪-২ ৩৮ 
৭ ৯ ৯ | ১৬ ৩ ২১ ৫ ৪৪ 
৮৮ ৮ ২০ ্ ২৪ ঙ ৪৮ 


১৬১ গৃহত্ী 


টীক1 :--শিশু তিন মাসের হইলে এবং বিশেষ কোন অসুখ ন! 
থাকিলে টাক দিবে। বাহুতে তিনটি টীক1 দিলেই যথেষ্ট হইবে। টাকা 
দিলে বসস্ত রোগ হইবার তত ভয় থাকে না। টাক! দিবার 
পর যদিও বসস্ত হয়, সাধারণতঃ তাহছ। মারাত্মক হয় না। 
টাক দিলে শিশুর বিশেষ কষ্ট হয় না। টাক1 দিবার ৭৮ দিন পর, ৩৪ 
দিন একটু একটু জর হয়। টীকা! বেশী উঠিলে বোরিক কম্প্রেস দিবে। 
টাকার ক্ষত চুলকায়, সেইজন্য তাহাতে হাত দিতে ন! পারে, এরূপ ভাবে," 
প্টীকা-রক্ষক*্ (52001709100 51)1610 ) ব্যবহার করিবে । বোরিক 
তুলা চাপা দিয়! বাধিয়! রাখিলেও হয়। বেশী শ্রাব হইলে, একটু বোরিক 
মলম লাগাইয়৷ বাধিবে। 
দীত উঠা £_-৭ মাস বয়স হইতেই শিশুদের দত উঠিতে থাকে। 
কাহারও অগ্রে, কাহারও বা পরে উচ্িতে থাকে । সুস্থ শিশুর দাত উঠিবার 
সময় বিশেষ কোন অনুখ হয় না । কোনও কোনও শিশুর সেই সময় পাঁচড়া, 
কাঁদি ও পেটের অস্থথ হইতে দেখা যায় । দাত দেখা দিলে, মাড়ী একটু শক্ত 
জিনিষ দ্বার! ঘমিয় দিলে ভাল হয়। এই কারণেই বোধ হয়ঃ আমাদের 
দেশের ছেলেদের চুষীকাঠি ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। ফ্ীত উঠিবার সময় 
শিশু যর্দি বেশী কাদে, ভাল ন! ঘুমায়, ছট্‌ফটু করে, তাহা হইলে ছুই গ্রেণ 
ব্রোমাইড জলে গুলিয়! সিরাপের সহিত খাইতে দিবে। দত উঠিবার 
সময় জরে শিশুদের তড়ক। হয়, দাত উঠিতে দেরী হইলে ডাক্তার দিয়া 
মাড়ী একটু কাটিয়া! দিবে। সাধারণতঃ দীতের মাড়ী কাটিয়।৷ দিবার 
দরকার হয় না। রেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবে । শিশুর দাত উঠিলে, 
সাদা নেকৃড়া জলে ভিজাইয়। ছুই বেল! পরিষ্কার করিয়া দিবে । মানুষের 
দুইবার ঈীত উঠে। ছুধের দত উঠিবার স্ময়-_৫1৭ মাঁস হইতে ২ বৎসর। 
গতি পাটীতে ১০টা করিয়! ২০ট উঠে। পাক! ফাত উঠিবার সময়”-৭ 


১১ 


গৃহ ্‌ ১৬২ 


বংসর হইতে ২৫ বংসর। প্রতি পাটীতে ১৬টি করিয়া :৩২টা দাত 
উঠে। 

সাধারণতঃ শিশুদের দাঁত উঠিবার মময় কোন অন্ুুখ হইলেই দাত 
উঠাই তাহার কারণ বণিয়। অনেকে ঠিক করেন। কিন্তু বস্ততঃ দাতের দাড় 
যদি ফুলা, গরম বা বেদনাধুক্ত ন! হয়, তবে দাত উঠার দরুণ শিশুর অসুখ 
নহে বুঝিতে হইবে। তের অনেক অস্থুখ আছে। সেইজন্য দাতের 
চিকিৎমক ডাকিবে। টাঁত ভাল না উঠিলে মুখশ্। খারাপ দেখায়। 
চিরণ-দাত, গজাস্ত, ইছুর-দাত হইলে ডাক্তার দেখাইবে। পোকাঁয় খাইলে 
দীতে কন্কনানি হয়। বন্ততঃ কোন পোকা দাত থায় না, ইহা। একটি 
দাতের অন্ুথ | বেদিলীরা যে দাতের পোকা বাহির করে, তাহা তাহাদের 
জুরাচুরী জানিবে। দাঁত কন্কনানি হইলে ক্লোরাল হাইড্রা ও কপূর 
সমভাগে থলে মাড়িয়া জলবৎ হইলে তুলা করিয়া দাঁতে লাগাইবে। 
দাতে যদি গর্ভ দেখা যায়, চিকিৎসক দ্বারা তাহা পুরণ (510) করাইয়। 
লইবে। ঠাতের মাড়ী ফুলিপে লেবুর রম আঙ্গুলে করিয়া ঘাড়ীতে ঘসিবে। 
বেশী ফুলিলে একটু কাটিয়া রক্ত বাহির করাইয়া দিবে। ঘুমাইয় 
ঘুমাইয়া শিণড অনেক সময় হাসে, ইহাকে এ দেশের লোকে বলে, থোকা 
দেয়ানী করিতেছে । থোকার পেটের অসুখ হইলে এইরূপ করে। 
সুতরাং “দেয়ালী” দেখিলে সাবধান হইবে। 


১৬৩ গৃহত্র 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শিশুদের পীড়া 
শিশুর অন্থথ হইয়াছে জানিলেই অনেক সময় তাহার থাণ্ঠের বিষয় 
ভাবিবে। অনিয়মিত ভোজন করাইলেঃ বেণী বা কম থাইলে, ভাল দুধ 
শিশুর খাস্ত না পাইলে, এইরূপ নানা কারণে অন্থ হয়। “কন্‌- 
ভেম্সড মিক্ক* বা কোনরূপ পেটেন্ট বিলাতি ভুধ 
ছেলেদিগকে নিয়মিতর্ূপে কখনই খাইতে দিবে না। বিশেষ আঁবশ্তুক 
হইলে, চিকিৎসকের পরামর্শান্ুসারে খাইতে দিবে | এই সকল ছুধ খাইয়া 
শিশু কথনই সুস্থ থাকিতে পারে না। ফিডিং বোতলে রাখিয়। ছুধ 
খাওয়ান একেবারেই নিষিদ্ধ জানিবে। বোতলে ছুধের কণ! থাকিয়া! যায়, 
তাহা পচে এবং তাহা উদরস্থ হইলে শিশুর সাংঘাতিক উদরাময় রোগ 
পেটের অনু দেখা দেয়। দীত্ত জলের মত হড়হড়ে, সবুজ ও ৩1৪ 
বারের বেণী হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। 
এরূপ হইলে ছুধ কম খাইতে দিবে। চুণের জল মিশাইয়। খাওয়াইবে। 
ছুধে ষে জল মিশান হয়, তাহা গরম করিয়া দিবে । বেশী দাস্ত হইলে 
একেবারে ছুধ বন্ধ করিয়া! বাপি খাওয়াইবে | 
বদি শিশুর মলে ছুধের ছানা দেখিতে পাঁও, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে, শিশু হজম করিতে পারিতেছে না । এইরূপ যদি ক্রমাগত 
হইতে থাকে, তবে রেড়ীর তৈল খাইতে দিবে। বাটীতে সহজে এই ওষধ 
তৈয়ারী করিয়। লওয়1 যায়। 


বেড়ীর তৈল ১ আঃ 
গ্দ ৩ ড্রাম 
চিনি ওড্রাম . 


পিপারমেন্ট তৈল | 7 ২ ফোটা 


গৃহশ্র ১৬২ 
বংমর হইতে ২৫ বত্মর। প্রতি পাটাতে ১৬টি করিয়! '৩২টা দাত 
উঠে। 
সাধারণতঃ শিশুদের দত উঠিবার সময় কোন অসুখ হইলেই দাত 

উঠাই তাহার কাঁরণ বলিয়া অনেকে ঠিক করেন। কিন্ত বস্ততঃ দভের দাড়ী 
যদি ফুলা, গরম বা বোনাধুক্ত ন! হয়, তবে দত উঠার দরুণ শিশুর অন্থ 
নহে বুঝিতে হইবে। তের অনেক অন্ুুখ আছে। সেইজন্ঠ দাতের 
চিকিৎসক ডাকিবে। টাত ভাল না উঠিলে মুখশ্রী থারাপ দেখায়। 
চিরণ-দাত, গজদন্ত) ইছ্‌র-দাত হইলে ডাক্তার দেখাইবে। পোকায় খাইলে 
ঈ্বীতে কন্কনানি হয়। বন্ততঃ কোন পোকা দাত থায় না, ইহা একটি 
দাতের অসুখ । বেদিনীরা যে দাতের পোকা বাহির করে, তাহা তাহাদের 
জুনাটুরী জানিবে। দত কন্কনানি হইলে ক্লোরাণ হাইড্রাম ও কপূর 
সমভাগে থে মাড়িয়া জলবৎ হইলে তৃলা দাতে লাগাইবে। 
দাঁতে যদি গর্ভ দেখা যায়, চিকিৎসক দ্বার! ত হা পূরণ (50) করাইয়া 
ললইবে। দাতের মাড়ী ফুলিরে লেবুর রম আঙ্গুলে করিয়া মাড়ীতে ঘদিবে। 
বেণী ফুগিলে একটু কাটিয়।৷ রক্ত বাহর করাইয়৷ দিবে। ঘুমাইয়া 
ঘুমাইয়া শি অনেক সময় হাসে, ইহাকে এ দেশের লোকে বলে, থোকা 
দেয়াণী করিতেছে । থোকার গেটের অন্থথ হইলে এইরূপ করে। 
সুতরাং “দেয়াণী” দেখিলে সাবধান হইবে। 


এজ লঅএন: 1৮ 


১৬৩ গৃহগ্রী 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

শিশুদের পীড়া 
শিশুর অনুখ হইয়াছে জানিলেই অনেক সময় তাহার থাগ্চের বিষয় 
ভাবিবে। অনিয়মিত ভোজন করাইলে, বেশী বা কম খাইলে, ভাল দুধ 
শিশুর খাগ্ধ না পাইলে, এইরূপ নানা কারণে অন্থুখ হয়। “কন্‌- 
ডেন্সড্‌ মিল্ক” বা কোনরূপ পেটেন্ট বিলাতি ভুধ 
ছেলেদিগকে নিয়মিতরূপে কখনই খাইতে দিবে না। বিশেষ আবস্তাক 
হইলে, চিকিৎসকের পরামর্শান্থসারে খাইতে দিবে । এই সকল ছুধ খাইয়া 
শিশু কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। ফিডিং বোতলে রাখিয়া! দুধ 
থাওয়ান একেবারেই নিষিদ্ধ জানিবে। বোতলে দুধের কণ! থাকিয়! যায়, 
তাহ! পচে এবং তাহা উদরস্থ হইলে শিশুর সাংঘাতিক উদদবামক় রোগ 
পেটের অন্ধ দেখা দেয়। দান্ত জলের মত হড়হড়ে, সবুজ ও ৩1৪ 
, বারের বেণী হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। 
এরূপ হইলে ছুধ কম খাইতে দিবে। চুণের জল মিশাইয়! খাওয়াইবে। 
দুধে ষে জল মিশাঁন হয়, তাহা গরম করিয়! দিবে । বেশী দাস্ত হইলে 

একেবারে ছুধ বন্ধ করিয়। বালি খাওয়াইবে। 
যদি শিশুর মলে দুধের ছানা! দেখিতে পাও, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে ষে, শিশু হজ্রম করিতে পাঁরিতেছে না। এইরূপ যদি ক্রমাগত 
হইতে থাকে, তবে বেড়ীর তৈল খাইতে দ্িবে। বাঁটাতে সহজে এই ওষধ 

তৈয়ারী করিয়া লওয়] যায়। 


বেড়ীর তৈল ১ আঃ 
গদ ৩ ড্রাম 
চিনি ওড্রাম 


পিপারমেন্ট তৈল | 7 ২ ফোটা 


গৃহশ্র ্‌ ১৬৪ 

এই সকলের সঙ্গে জল ৬ ড্রাম দিয়! বেশ করিয়া! খলে ঘু'টিতে থাক। 
তাঁর পর আরও জল ঢাপিয়া, চার আঃ শিশিতে ঢালিয়! রাখ; চার ঘণ্টা 
অন্তর এক ছোট চামচ, (762-3০০2181) করিয়া শিশুকে থাইতে দাও । 

এই ওুঁধধ রুক্ত আমাশয়নের প্রথম অবস্থায় বেশ দেওয়। চলে। পেটের 
অনুথে আঁদার রস বড় উপকারী। 

জর $--শিশুদের জবর নানা কারধে হয়। দাত উঠা, ঠাণ্ড। লাগা, 
পেটের অন্ুথ প্রস্ততি সামান্ত কারণেই জর হয়। শিশুদের অরের মাত্রা 
প্রায়ই হঠাৎ বেশী হয়। একজন যুবকের ১৯৪ * 
কি ১০৫* জর হইলে অনেক সমস ভাবনার কথা। 
কিন্ত শিশুদের জ্বর সহজেই ১০৪ * , ১০৫ * পর্য্যস্ত উঠে, তাহাতে সেরূপ 
ভাবন! নাই। প্ররূপ জর হইলে, প্রথমেই এক চামচ, (168-50০021] ) 
রেড়ীর তৈল থাইতে দিবে । তাহাতে দান্ত পরিষ্কার হইবে। পরে টিং 
একোনাইট্‌ ২ ফোঁটা, প্রতি ঘণ্টায় দিয়া, ৫ বার পর্যন্ত দিবে। দি 
জর না কমে, তাহা হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। জরের সময় 
শিশুকে কম পরিমাণে খাইতে দিবে । ছুধে, জল বা বাণি মিশাইয়া 
খাইতে দিবে। একটি থার্মমিটার বাড়ীতে রাখিবে। দিনে তিনবার 
জর দেখিবে। শিশুর সহজ শরীরে উত্তাপ ৯৮২ ডিগ্রী। জর বেশী হই 
বরফ, বরফ-থলিতে (1০-১৪৪) পুরিস। মাথায় দিবে । ১৯৩ * জ্বর নামিতে 
বরফ বন্ধ করিবে। একটি ঘড়ি ধরিয়া শিশুর নাড়ীর ম্পনন ও শ্বাস. 
প্রস্থান গণিবে। 


ভর 


জন্মিবার পর শিশুর নাড়ী এক মিনিটে ১৪. 
বার নড়ে। 

১ বতলরে ১০৩ 

২-৩ বৎসরে ১০০ 


নাড়ী ও খাস-প্রস্থাস 
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৪র্থ বৎসরে : ্ ৪৩ 
৫ম * ৮০ 
১৪-২* কিশোর বয়সে ৭৫ 
২০-৬* যুবকের ও প্রৌট়ের ৭৫-৩৫ 
বুদ্ধের ৮৫-৭৪ 


ডান হাতের কজীতে নাড়ী গুণা সহজ হয়। এক বৎসরের শিশুর 
নাড়ী মাথার ব্রহ্মতলিতে গুণা যায় । 


শিশুর শ্বাস £-- 

১ মাসে ১ মিনিটে ৪০ বার হয় 
২ বৎসরে ৩৫ 

৮ ব্তসরে ২০ 


সাঁমান্ট কারণেই নাঁড়ী ও শ্বাস ভ্রুত হয়। কিন্তু উত্তাপ বেশী হইলেই 
জবর হইয়াছে জানিতে হইবে। 

ঠাণ্ডা, সনদি, ইন্ফ্রুযেজা। £ শিশুর গায়ের চামড়া বড় পাতলা দেই 
জন্য সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। শিশু অন্ুস্থ থাকিলে, থাঁন্চ কম বা পোষাক 
গরম ন! হইলে অনেক সময় সর্দি হইয়৷ পড়ে। দুষিত 
বাষু গৃহের মধ্যে যাইলে শিশুর অন্গুথ করে। ঘরের 
সকল দরজা জানাল! বন্ধ করিয়া রাত্রে আলো! জাঁলিয়া ৫৬ জল একঘরে 
শুইলে বাঁযু দুষিত হইয়া উঠে। প্রতিশ্াসে এই দুষিত বায়, শিশু গ্রহণ 
করে। রাত্রে শিশুর গায়ে হাঁওয়! না লাগে, এরূপ ভাবে একটি জানাল! 
খুলিয়া রাথিবে। প্রায়ই দেখ! যাঁয় যে, শিশুরা! প্রীতঃকাঁলে খোলা-গায়ে 
ঘরের বাহিরে খেলা করে। ইহ! অনুচিত। শিশুর মাথায় টুপী দেওয়া 
উচিত। ভালরূপে চুল উঠিলে আর টুগী ন! দিলেও চলে । ভাবিরাপে 
কাপড়ে ঢাকিয়া শিশুকে বাহিরে লইয়। গেলে কোনরূপ বিপদের ভয় নাই। 


ঠাণ্ডা 
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গৃহমধ্যে শিশুর গায়ে বেশী পোষাক দেওয়া উচিত নয়। শিশুর পোষাক 
গরম, বেশ আল্গা ও হাল্ক1 হওয়1! উচিত। শিশুর নাক সপ্দিতে বন্ধ 
হইয়া গেলে, শিশুর নিশ্বাম লইতে কষ্ট হয্ন। ভেসিলিনে একটু ইউ- 
ক্যালিপটাস্‌ তৈল মিশাইয়া নাকের মধ্যে দিলে ঝ! সরিষার তৈল নাকের 
মধ্যে দিলে উপকার হইবে । গরম জলে শিশুর গ! মুছাইয়া! গরম কাপড় 
দিয়া টাকিয়া রাথিবে। জর হইলে, একোনাইট্‌ টিং ২ ফেঁট। হিসাবে 
২ ঘণ্ট! বাদ ৫ বার দিবে । পরে ডাক্তার ডাঁকিবে। 
ছুধতোল! £--ছধের মাত্রা একটু বেশী হইলে শিশুরা দুধ তুলিয়া 
ফেলে। ছুধ থাওয়াইর়1 শিশুকে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়] রাখা উচিত। 
উপুড় হইলেই পেটে চাঁপ পড়ে এবং শিশু ভুধ ভুলিয়া ফেলে । জননী মনে 
করেন যে, দুধ বেশী খাইলেই খোকাটি যোট1 হইবে, কিন্ত, বস্ততঃ তাহা 
নহে। যতটুকু শরীরের পক্ষে দরকার, ততটুকু ছুধ খাওয়ান উচিত । 
বেশী ছুধে শিশুর উপকার দূরে থাকুক বিশেষ অপকার হয়। 
বমন £--খোক1 বমন করিলে তাহার থাগ্ভের দৌষ বুবিতে হইবে । 
মায়ের শরীর অনুস্থ হইলে, বেশী দুধ খাইলে শিশু বমি করিতে পারে। 
গরু ব1 মহিষের হধ যদি শিশু পান করে, তবে শিশুকে দুধ অল্প পতরমাণে 
ও অনেকক্ষণ বাদে সাগড বালি মিশাইস্স। দিবে। বেণী বমন করিলে ছুধ 
বন্ধ করিয়া দিবে। 
কোষ্ঠবদ্ধ ঃ--দাস্ত তাঁলরূপ না হইলে বা মল কঠিন হুইলে শিশুর 
খান্ভের অনুসন্ধান করিবে। মাতৃস্তন্তে চর্বির ভাগ কম হইলে শিশুর 
কো দস্ত হয় লা। এই অন্ত মাতাকে ভাল ছুধ, মাথম 
ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। দাস্ত হইবার জন্ 
ম্যানা, অলিভ অয়েল বা কড.লিভার তৈল, মেলিম্স ফুড. শিশুকে খাইতে 
দেওয়া! যাইতে পারে। 


১৬৭ | গৃহপ্রী 

আমাদের দেশে ৬৭ মাসের শিগুকে ভাত দেওয়। হয়। ইহা! অপেক্ষা 
অল্পবয়স্ক শিশুকে ছুধ ব্যতীত আর কিছু খাইতে দিতে নাই। ৮ মাসের 
ছোট শিশুকে এরারুট বা বাপি খাইতে দিবে না। দাস্ত না হইলে ওঁষধ 
দেওয়া ভাল নয়। এক চামচ গ্লিসিরিন্‌ একটু গরম জলে মিশাইয়া শিশুর 
মলঘারে পিচ.কাতী। করিবে । এক টুকৃর। সাবান মলপথে প্রবেশ করাইয়। 
রাখিলে দাস্ত হয়। ২ আঃ সাবানের জলে ই আউন্স অলিভ, তৈল 
মিশাইয়া এ্রক্ধূপে ব্যবহার করিলেও দাস্ত হয়। শিশুকে নিয়মিত সময়ে 
দান্ত করাইবার জন্ত পায়ের উপর বসান ভাল। ক্রমে অভ্যাস হইলে 
ঠিক সময়ে বাহে করে। ৫ হইতে ১০ মিনিটের বেনী পায়ে বসাইয়। রাখা 
উচিত নর, বেশী কৌৎ দিলে মলহার বাহির হইয়া পড়ে। 

শিশুদের পেটে কড্‌লিভার তৈল মালিশ করিলে শ্ুফল লাভ হয়। 
একথানি রুনাঁল গরম-জলে ভিঙ্রাইবে, তাহ। নিংড়াইয়া, বেশ পাট করিয়। 
শিশুর পেটের উপর রাখিবে। এক টুকৃরা অয়েল পিন্ধ ঢাকিয়। পটী 
বাঁধিয়া দিবে। ইহাতেই অনেক সদয় দাত্ত হয়। 

কমি £--শিশুদের উদরে সাধারণতঃ ছুই প্রকার কমি দেখা যায়। 
গোল বড় কৃমি হইলে ৫ বৎসরের শিশুকে রাত্রে ক্যালোমেল্‌ ছুই গ্রেণ ও 
সাণ্টোনিন ই গ্রেণ মিশাইয়! খাইতে দিবে! পরদিন 

প্রাতে দাস্ত সহ কৃমি বাহির হইয়া যাইবে। তার 

মত কাম হইলে ৫ .বৎসরের শিশুকে ক্যালোমেল্‌ ছই গ্রেণ সহ জানাপিন 
এক গ্রেগ খাইতে দিবে । পরদিন দীন্তের পর লঘু পথ্য দিবে। ক্যালো- 
মেল্‌ একটি বিষাক্ত ওধধ, একেবারে দুই গ্রেণ না দিয় ২ গ্রেণ করিয়! 
২ ঘণ্টা বাদ ৪ বার দেওয়া! ভাল। | 

কান কটুকটু করিলে £--শিশু কাদিতে থাকে ও হাত কানের নিকট 
লইয়া যায়। রাত্রে এই অস্থথে অনেক শিশু ঘুমাইতে পারে না । পান 


[শশুর অন্ঠান্ত রোগ 
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গরম করিয়া তাহার রস কানে দিলে উপকার হয়। অনেকে তৈল গরম 
করিয়। কানে ঢালিয়৷ দেন, কিন্তু বেশী গরম হইলে শিশুর বিষম বিপদ্‌। 
ছাত সওয়' গরম হইলেই হইবে। ডাক্তারখানা হইতে কাঁন কট.কটানির 
একটি ওষধ ক্রয় করিয়া! রাখা ভাল। কানে খইল হইলে, শিশুর কানে 
যেন কান-খুষ্কি দেওয়া না হয়। খইল জমিবে শিশুর কোন বিপদ্‌ নাই 
জানিবে। কড়ে আঙ্গুলের দ্বার! কাঁন যতদূর সাফ, হয় করিবে। 

কানে পু'ষ হইলে £_বোরিক জলে তুলা ভিজাইয়! ধারাণি করিয়! 
ভালরূপে ধোঁয়াইয়! দিবে। পরে বোরিক গুঁড়া কানের মধ্যে দিয়া তুলা 
ঢাকিয়া রাখিবে। সাবধান ন! হইলে শিশু কাল! হইতে পারে। হাই- 
ড্রোজেন পেরসাইড্‌ দিলে কানের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়। এই ওঁষধ 
জল মিশাইয়! দিবে। 

ছেলের মুখে ঘ হইলে £--অপরিষ্কার থাকিবার জন্ত হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে। শিশুকে বোতলের ছুধ খাঁওয়াইয়! পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। 
বোতল ভাল করিয়া ধুইবে। চারি মাসের শিশুর জন্য সোডা বাইকার্কর 
তিন গ্রেণ-_দিনে ছুইবার থাঁইতে দিবে। একবার রেড়ির তৈল খাইতে 
দিবে) দাস্ত পরিফার হইবে। বোরিক জলে লিণ্ট ভিজাইয়! মুখের 
মধ্য পরিফার করিয় দিবে। সোহাগার খই ও মধুতে মাঁড়িয়া বা গ্লিসিরিন্‌ 
ও সোহাগায় মাড়িয়। ক্ষতস্থানে লাগাইয়া! দিবে। 

ডিপ্‌থিরিয়! ঃ__শিশুদের এই সংক্রামক রোগ হইতে দেখা যায়। 
অল্প জর, লাঙ্লাম্্রাব, খাইতে কষ্ট ও গলায় ঘ! দেখিলেই ডাক্তারকে সংবাদ 
দিবে। অন্ত শিশুদের নিকট হইতে পৃথক ঘরে রাখিবে। সেই শিশুর 
বিশ্ুক, চামচে। পেয়াল! ইত্যাদি অন্ত কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবে 
না। এই রোগে ডিপথিরিয়! প্রতিষেধক ইঞ্জেক্মন একমাত্র ওষধ 
জানিবে। 
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হাম £--শিশুদের হাম হইলে বিশেষ সাবধানে রাখিবে। হাম হইলেই 
ষধ থাওয়াইতে নাই, ইহ! একটি ভূল ধারণা । বেশী সদ্দিকাঁসি বা দাস্ত 
হইলে ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দ্িবে। কাঁসি হইলে ভাইনাম্‌ ইপিকাক্‌ 
দুই ফৌট? ও সিরাপ টলু ত্রিশ ফৌট। অল্প জলে মিশাইয়া ছুই ঘণ্টা বাদ 
শিশুকে খাইতে দিবে। আমাদের দেশে যে নিয়ম আছে, তাহা! পালন 
করিবে। এটি ছোঁয়াচে রোগ! এক ঘরে পৃথকৃভাবে শিশুকে বাখিবে। 
হাম হইলে, বিশেষ প্রয়োজন হইলেও অন্ত বাড়ী শিশুকে পাঠাইবে না । 

বসস্ত £-_বসস্ত রোগ হইলে শিশুকে পৃথক রাথিবে। বালকদদিগকে 
তাহার সহিতে থেলিতে দিবে না । বসন্ত রোগে বিশেষ কোন ওষধ দর- 
কার হয় না। তবে যদি রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে বা 
কোনরূপ উপসর্গ দেখ! যায়, তবে ডাক্তার ডাকিবে। বসস্ত রোগ দেখা 
দিলেই সকলের টীকা দিবে। | 

সুপিংকফ £-_-শিশুদের বড়ই কষ্টদা়ক। কাসিতে কাসিতে দম 
আট্কাইয়] যায়, পরে জোরে নিঃশ্বাস টানিবার জন্য হুপ. করিয়া একটি 
দীর্ঘ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শিশুকে গরম জলে স্নান করাইবে। 
গৃহমধ্যে যাহাতে ভাল হাওয়া খেলে, এরূপ করিবে। গায়ে জাম। দিবে, 
কিন্ত যেন বেশী জট না হয়। ব্রোমাইভ, ছুই গ্রেণ, ইপিকাক্‌ ছুই ফোটা 
ও সিরাপ টলু ২ ড্রাম মিশাইয়! তিন ঘণ্টা বাদ খাইতে দিবে। ডাক্তার 
মহাশয়কে সংবাদ দিবে । এই রোগে শিশু তিন মাদ পর্যাস্ত ভূগিতে পারে। 
ইহাও একটি ছোঁয়াচে রোগ । অন্য ছেলের সহিত মিশিতে দিবে না । 

কলের! £_-শিশু খুব পাঁতল! দাস্ত করিলে সাবধান হইবে। যদি দাস্ত 
*চাল-ধোওয়।” জলের মত হয়, তবে কলের সন্দেহ করিবে । সঙ্গে সঙ্গে 
বমি হইতে থাকে ও শিশু ছটফট করে । সাল্ফিউরিক্‌ ফ্ল্যাসিড. ডাইলিউট, 
পাচ ফট জলে মিশাইয়1 ছুই এক ঘণ্ট1 বাদে খাইতে দিবে। ডাক্তার 
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মহাশয়কে সংবাদ দিবে, ইহা! বড়ই সাংঘাতিক রোগ। চিকিৎসা করিতে, 
বিলম্ব করিবে না। জল খাইতে দিবে। ডাবের জল, মৌরীর জল, তৃষা 
পাইলেই দিবে। 

ছোঁয়াচে রোগ--এক জনের কোন রোগ হইলে যদি স্পর্শ করিলে 
অপরের সেই রোগ হয়, তাহাকে ছ্রোঁয়াচে রোগ বলে; আমাদের দেশে 
হ্রৌয়াচে রোগের মধ্যে হাম, বসন্ত, হুপিংকাঁসি, ডিপ থিরিয়া প্রধান। 
হাম বা বসন্ত হইলে যে মা শীতলার অনুগ্রহ হইয়াছে বলিয়া একটি পৃথক 
ত্বরে রোগীকে রাখা হয়, তাহা বড়ই ভাল প্রথা জানিবে। সেই ঘরে 
শিশুর মাত! ব্যতীত আর কাহারও যাওয়া উচিত নয়। যিনি রোগীর 
সেবা! করিবেন, তিনিই কেবল সেই ঘরে যাইবেন। তিনি সংসারের আর 
কোন কাজ করিবেন না ও কিছু চু'ইবেন না। অন্ত বালক-বািকারদিগ্রকে 
সাবধানে রক্ষা! করিবেন। বাটীতে বাঁ পাড়াতে বমস্ত হইলে নকলের 
টাক! দিবে। হ্রোয়াচে রোগ সারিয়া গেলেও ১৫ দিন রোগীকে পৃথক 
করিয়| রাথিবে। হাম ঝা বসস্তের ধত দিন সমস্ত মামড়ী উঠি! না! যায় 
এবং শরীর সুস্থ না হয়। তত দিন সেই রোগীকে কাহারও সহিত মিশিতে 
দিবে নাঁ। পছপিং কাপি* হইলে কমিয়] যাওয়ার পর ছুই মাস সাবধানে 
রাখিবে। ডিপথিরিয়া সারিয়। গেলেও. ছুই সপ্তাহ শিশুকে সাবধানে 
রাঁথিবে। তাঁহার মাতা দি তাহাকে মাই দেন, দেই মাই অন্ত কোন 
ছেলেকে চুঁষিতে দিবেন ন1। বালক-বালিকাধিগকে শিখাইবেন, যেন, কেহ 
কাহারও পেদ্সিল লইয়া মুখে না দেয়। টাইফইড. জবর লারিয়। যাইবার 
এক মা পর পর্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
শিশুর ওষধ 


খোকার একটু অন্থথ হইলেই ভাহার মা মনে করেন, ওঁষধ দেওয়া 
উচিত। এটি ভুল ধারণা । অনেক সময়ে দেখা যাঁয়, বিনা ওধধেও শিশু 
আরাম হয়। যদিই ওষধ দিতে হয়, ওষধ যাহাতে ভাল লাগে, এইরূপ 
তাবে দেওয়া উচিত। মধু বা চিনির রসে (পিরাপ) ওষধ দিলে 
শিশু বেশ খায়। অমুকের ছেলের এই অস্থথ হুইয়া- 
ছিল, অমুক ওষধ থাইয়া আরাম হইয়াছিল, এইরূপ 
কোন প্রতিবাসীর নিকট শুনিয়া ছেলেকে ওধধ খাওয়ান ঠিক নহে, ইস্থাতে 
অনেক বিপদ্‌ হইতে পারে। ওধধের মাত্রা ঠিক করিয়া থাওর়ান বিশেষ 
প্রয়োজন এবং সেই কারণে চিকিৎসকের উপদেশমত চলাই উচিত। বদি 
নিকটে কোন চিকিৎলক ন]1 পাওয়া যায়, তাহা! হইলে গুটিকয়েক ওষধ 
(কিরূপ প্রয়োগ করিতে হয়, নিয়ে লিখিতেছি। 

উধধ তৈয়ারী করিবার জন্য ২ট| কাচের মাপের প্লাদ চাই। একটি ছোট ফট বা 


মিনিম গ্লাস, আর একটি বড় আউন্স গ্রান। ৬* নিঃ ফোটাক্স ১ ড্রাম, ৮ ড্রামে 
১ আঃ। | 

চ৷ খাইবার ছোট চাঁমচে (1:25-52908 ) এক ডাঁম ধরে। মাঝারি চামচে 
(191016-5007) ছুই ড্রাম ধরে । বড় চামচে (13655075902) চার ডাম ৰা 
আধ আউন্স ধরে। এক আউদ্দ অদ্ধ ছটাকের দমান। এক পাইটে দেড় পোয়া 
হয়। এক পাউও প্রায় আধসের জানিবে। গুঁড়া ওষধ খাওয়াইতে হইলে আহুলের 
ডগ! ভিজাইয়। গুড়! ওঁষধ তুলিবে, এবং শিশুর জিহবাতে বেশ করিয়৷ লাগাইয়। দিবে । 

জননীঙ্গিগের হুবিধার জন্য গুটিকতক ওষধের বিষয় লিখিলাম। 

একোনাইট্‌ টিং ঃ-_সাত্রা অর্ধ হইতে এক ফোট।। শিশুর অব হইলে, প্। গরম, 
ঘস্ঘসে ও নাড়ী চঞ্চল হইলে এই উষধে উপকার দর্শে। কিন্তু ইহা একটি বিষাক্ত 


ওষধ 
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সউহধ। ছেলের বয়দ এক বংসর না হইলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাস! ন| করিয্না কখনই উধধ 
ব্যবহার করিবে না। এই উধধ ৫৬ বার খাওয়াইবার গর বন্ধ করিয়। 
দিবে। | 
ব্রাণ্ডি -_শিশু হঠাৎ বমি বা পেটের অন্ুথে নিত্তেজ হইয়। পড়িলে দশ ফোটা ৫ গু 
জলের সহিত মিশাইয়। ছুই ঘণ্টা! বাদ তিনবার খাইতে দিবে। দাঁত উঠিবার সময় 
ইহ। শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ই ব্যবহার করিবার কোনও 
প্রয়োজন হয় না। 
সোডা-বাইকার্ব £--অয় হইলে শিশুদিগকে ইহা! খাইতে দিবে। ছয় মাসের 
'শিশুকে একট! আনির উপর ঘতট সোডা ধরে, খাইতে দিবে। প্রত্রার ত্যাগ করিবার 
সময় যদি শিগু কাদে ব| যেধানে প্রশ্রাব ত্যাঞ্ধ করে, সেইখানে সাদা দাগ ধরে, তাহ 
হইলে এই বধ দিনে তিনবার দিবে। 
গোহাগার খই মধুর সহিত মাড়িয়। জিহ্ব। বা মুখে ঘা হইলে লাগাইবে। এক আঃ 
সোহাগায় চার আঃ গ্রিসিরিণ মিশাইবে, এবং শিশুর পেটের অন্ধ হইলে ইহা দশ বা 
বিশ ফোট। জলে মিশাইয়! ছুই ঘণ্ট। অন্তর খাইতে দিবে। 
পটাশ ব্রোমাইড £-_ছুই গ্রেপ মাত্রায় শিশুর দাত উঠিবার সময় দেওয়! যায়। 
দিরাপে মিশাইয়। খাইতে দেওয়া উচিত । তিন মাসের শিশুর এই মাত্রা জানিবে। ছুই 
বতমরের বালককে ঘুম পাড়াইবার দরকার হইলে, বা যাহার। ঘুমাইয়। কাদে ৰা বকে, 
তাহাদের জন্য পাঁচ গ্রেণ গুইবার সময় খাওয়াইয়! দিলে বেশ হুনিদ্র। হয়। 
রোড় ভেল £-ছয় মাসের ছেলের জন্য অর্ধ চামচ ([81016-515007 ) তৈল 
খাওয়াইবে। আলিভ অয়েল কিংব। গ্রিসিরণ শিশুকে এক ছোট চামচ (1:69-50509 ) 
থাওয়াইলে বেশ বাহে হয়। 
থড়র গুড় :--এযারোমেটিক্‌ চকু পাউডার নামে এই ুধধ, টকথদ্যুক্ত দাস্ত হইলে 
সয় মাসের (শিশুকে পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় চার ঘণ্ট| বাদ খাইতে দিবে। 
কডলিভার অয়েল £--ইহ| শিশুদিগের পক্ষে একটি খাগ্যবিশেষ। শিশু রোগ! 
ও দুর্বল হইতে থাকলে ইহা খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। তিন মানের শিগুকে 
আঙুলে করিয়৷ এই উধধ চুষিতে দিবে। এক বংসরের শিশুকে ছোট চামচের 
€(069-52007 ) এক চামচ তৈল দিনে দুইবার খাইতে দিবে? কিছু খাইবার পর 


১৭৩ গৃহত্রী 


ইহ! দেওয়। উচিত | ক্রমে হত বয়স বাঁড়িবে, মাত্রাও তত বাড়াইতে হইবে । কেপলার 
মল্ট একসটটা্ শিশুদিগ্লের পক্ষে ব্যবহায় কর| সুবিধাজনক । 

ডিল ওয়াটার বা মৌরীর জল ও পিপাঁরমেন্ট জল :--শিশুর পেট কামড়াইলে হা! 
ফ'াপিয়। উঠিলে এক চামচ এই সব জলে গরম জল মিশাইয়! তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইজে 
বিশেষ উপকার হুয়। ও 

গ্রিসিরিন্‌ :-_গুইবাঁর সময় এক চামচ খাওয়াইয়। দিলে শিশুর দাঁত খোলস হয়। 
দাত্ত ন! হইলে পিচকারী করিয়! চার ডাম গ্রিসিরিন্‌ অল্প গরম জলে মিশাইর়! মলদ্বারে, 
পিচকারী দিবে । পাঁচ মিনিট মধ্যে দ্বান্ত হইবে। সাবানের কাটি করিয়। বা পুরাতন 
ক্েতুল মলদ্বারে দিলেও দাগ হয়। 

ইপিকাক্‌ ওয়াইন £__কাসি হইলে ইহ! বিশেষ উপকার করে। ২৩ ফোটা ছুই 
ঘণ্ট। অন্তর দিলে কাসি বেশ সরল হয় ও উঠিয়া! যায়। বেশী মাত্রায় দিলে বমি হয়। 
সেজন্ত হঠাঁং বমি করাইতে হইলে ( যেমন হুপিং কফে বুকে বেশী সঙ্গি বসিলে বা অধিক 
আহার করিলে ) ইহ! বিশেষ উপকারী । 

কালমেঘ £-_-ছেলেদের পেটে লিভার বড় হুইলে কালমেঘ পাতার রস খাইতে 
দেওয়! উচিত। আমাদের দেশে শিশুদের লিভার বড় হইলে মেয়ের! “আলুই* * 
কগিয়। খাইতে দেন। ইহ! বিশেষ উপকারী । 

ম্যান। ১-_শিশুদেয় দাত কঠিন হইলে ইহ! ব্যবহার করিবে। বড় চামচের এক 
চাঁমচ হিসাবে দুধের সহিত খাওয়ান যাইতে পারে। 

এই নকল বধ ছ্ছাড়া অন্য উবধ বাবহার করিতে হইলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ 
কর! উচিত । বাহ্-প্রয়োগের জন্ত নিয়্ের কথাগুলি মনে রাখা কর্তব্য । ছেলেদের 
ব্িষ্টার দিবে না। লিনিমেন্ট আইওডিনও ডাক্তারের পরামর্শমত ব্যবহার করিবে। 

কম্প্রেস্‌ :__লিন্ট বা ফরসা নরম নেকড়া জলে বা কোনও উধধত্রব্যে তিজাইয়! 
নিংড়াইবে। পরে তাহা যেস্থানে দিতে হইযে, তথায় লাগাইবে। তাহার উপর এক 

* কালমেঘের পাত! ছুই তোলা, যোর়ান, রশাধুনী, বড় এলাইচ. লবঙ্গ এইগুলি 
প্রত্যেকটি দুই আন! পরিমাণে একত্রে বাটিয়। বড়ী করিবে, সেই বড়ী পাঁধর-বাটিভে 
জল দিয়! ঘসিয। এক রতি পরিমাণে একটু মধুসহ এক বৎসর বয়স পর্যাস্ত বালককে 


দিনে দুইবার খাইতে দিবে, ইহাতে জর লিভারের দৌষ নষ্ট করে । ইহাই আলুই) 
কবিরাজ প্রীশরচন্ত্র গুণ কাব্যবিনোদ 
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শব গ্লেন লিক্ষ ছার! ঢাকিয় পটি বাধিয়! দিবে। অবস্থাবিণেষে ললীতল ও প্ররম জল 
ব্যবহার করিবে। 

ধোরিক্‌ কমৃপ্রেস্‌ ২ ছেলেদের ফোড়া বা ক্ষতে বোরিক্‌ কমৃপ্রেস্‌ বিশেষ উপকারী। 
'বোরিক এসিড, গ্লরম জলে গুলি! লিন্ট দ্বারা সেক দিবে, পরে লিখানি চাপিয় 
তাহার উপর অয়েল সি দিয়! বাধিয়্। দিবে, ইহা বিশেষ উপকারী । পেটের উপর 
পরম জলে এইরূপ কমৃপ্রেস্‌ দিলে দাস্ত পরিফার হয়। 

মালিদ £--ছেলেদের চামড়া বড়ই নরম । সেইজন্য তেজাল মালিস ভাল নয়, 
ফোঁন্কা হইতে পারে। সরিষার তৈলে কপুরি দিয়া অথবা তৈল ব| সাবানের মানিস 
ভাল। আস্তে আস্তে ছেলেদের গায়ে নালিস করিতে হয়। 

মলম £-_ ঠোট বাগ ফাটিয় গ্লেলে হেজিলিন্‌ ক্রি বা ভিলোলিয় শ্রিশুদিগের পক্ষে 
বাবহার করা ভাল। হেসিলিন্‌ সন্ত! ও উপকারী । কোনরূপ ক্ষত বা ঘায়ের জন্য 
ওভবানীপুর ষ্টার মেডিকেল হলেশ প্রন্তুত "হিলিং অয়েপ্টমেন্ট বিশেষ উপকারী । 
“ পুল্টিস্‌ :--তিসি ব! গাটকটির পুল্টিস্‌ ভাল। একেবারে গরম গরম দিবে না। 
সাবধান, যেন গর গুড়িয়! না যায়। পুর্টিস্‌ ঠাও| হইয়। গেলে আর রাখা উচিত নয়, 
উহ তুলিয়! ভাঁজ করিয়া মুছাইয়। তুলি দিয়। বাঁধিয়া দিষে। কেহ কেহ পুল্টিসের সহিত 
সারষার গুড়! দিশাইয়া দেয়। এইরূপ পুন্টিস্‌ শীত্ই উঠাইয়। লওয়া উচিত। নতুবা 
দেরী হইলে ফোল্ধ! হইতে পারে । 


চতুর্থ অধ্যায় 


আকল্সিক্‌ বিপদ্‌ 
বালক বালিকার! গ্রায়ই ছুরি ও কীচি লইয়! খেল! করে ও নিজেদের 
কান, হী কাটিয়। ফেলে। হঠাৎ কোন যায়গা কাটিয়া 
গেলে তখনই পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিবে। 
একটু ট্যানিক এসিড. লাগাইয়া দিবে ও ফরস! স্ভাকড়া দ্বার! বীধিয়। 


১৭৫ গৃহশ্র 


দিবে । বেশী বুক্ত বাহির হইলে, ক্ষতস্থানে তুল! রুমাল বা স্তাকড়। বা অঙ্কুলির 
চাপ দিবে । তাহাতেও যদ্রি রক্ত বন্ধ ল! হয়, তবে ক্ষতের উপর দিকে দড়ি 
বা রুমাল দ্বারা সজোরে বাধিয়! দিবে, এবং ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দিবে। 

দ্ধ হইলে £_-গরম ছুধ, জল বা প্রদীপের শ্রিখা দ্বারা দগ্ধ হওয়! 
সম্ভব। ছেলের! দিগ্কাশলাই লইয়া খেলা করে। তাহ।তেও অনেক 
সময় বিপদ্‌ হয়। ছেলেদের জাম। কাঁপড়ে আগুন লাগিলে তখনই 
তাহাকে শোয়াইয়া ফেপিবে, এবং তোষক, কম্বল প্রভৃতি চাপা দিলে 
আগুন নিবিয্াা যাইবে । কিছু না পাইলে নিজেই তাহাকে চাপা দিবে 
ব1 মেজের উপরে গড়াগ়ি দেওয়াইবে। দগ্বস্থানে মদিনার তৈল) নারি- 
তৈল বা অলিভ তৈল দিবে। চুর জল ও মসিনার তৈল সমানভাবে 
মিশাইরা দিলে বিশেষ উপকার হয়। তৎপরে তুল। দিয়৷ বাধিয়া দিবে। 
বেশী ষাতনা হইলে সোডা জলে গুলিয়া লাগাইবে। অথবা বোরিক্‌ 
অয়েপ্টমেণ্ট ও ইউক্যালিপ্টম্‌ তৈল বাঁধিয়া দিবে। হি জন্য গরম 
ছুধ ও একটু ব্র্যাণ্ডি দিবে। 

শিয়াল, কুকুর বা সাপে কামড়াইলে £__ক্ষতস্থান চুষিয়া লইতে পারিলে 
ভাল হয়। যাহার দাত পান্সে নয় বা মুখে কোন ঘ। নাই, এইরূপ কেহ 
চুষলে কোন বিপদ হওয়ায় ভয় নাই। ক্ষতস্থানের উপরে একটি সুতা 
বা দড়ির তাগ! বাধিবে। ক্ষতস্থান ছুরী দ্বার একটু 
চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে, তাহার পর 
একটু পটাশ পারমাংগানেট, লাগাইয়া! দিবে। 

বোল্তা, মৌমাছি ছল ফুটাইলে £_যাতন! বিষম হয়। হুলটি উঠ্াইয়। 
ফেলিবে, এমোনিয়! বা! সৌভাদ্রব্য) গ্লিসারিন্‌ বা সাবান লাগাইবে। কঠিন 
পদার্থ দ্বারা ব্যথার চারিধারে চাপ দিবে। 

বিছা কামড়াইলে বড় যাতন| হুয়। এমোনিয়! লাগাইলে ব্যথা কনিয়া 


বিষাক্ত দংশন 
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যায়। থে'ত হইলে, চামড়া ছিড়িয়! যাইতে পারে বা নাও পারে। অনেক 
মময়ে কালশির! পড়িয়া যায়, ফুলিয়। উঠে ও ব্যথ| হয়। 
শীতল জলের পটি বা বরফ লাগাইবে। অডিকলন 
লাগাইয়৷ বীধিয়। দিবে। 

মচ্‌কাইলে £-_-বেশী নাড়াচাড়া করা অন্্ুচিত। গরমজলে লবণ দিয়! 
জল মেক দিবে। ব্যথ! কমিলে কোনরূপ মালি দিবে। পপেন-কিলার" 
ব্যবহার কর! উচিত। ছেলেদের হাত ধরিয়। বা মাথা 
ধরিয়া উচু করিবে না, কেন না, তাহাতে হাড়ের জোড়- 
গুলি মচকাইয়! যাইতে পারে। | 

হাড় মটকাইয়া বা ভাষিয়! গেলে ঠ_শিশু যাতনায় কাদিতে থাকে__ 
সেই হাঁড় নাঁড়িলে যাঁতন। বাড়িয়। উঠে। এইরূপ হইলে যাহাতে শিশুর 
যাতিন। যায়, এরূপ ভাবে হাত বা পা অন্ত হাত বা পায়ের সহিত বাঁধিয়া 
চিকিৎসককে খবর দিবে বা! হামপাতালে গাঠাইয়া দিবে। চেঁচাড়ি ঝা 
মোটা কাগঞ্জ দ্বারা বাধিয়া রাখিবে। 

কানে পুতি, কলাই বা পোকা ইত্যাদি যাইলে ঃ--একেবারে 
ডাক্তারকে সংবাদ দিবে। মোনা দ্বার! বাহির করিবার চেষ্টা করিবে ন1) 
তাহাতে কানে বা নাকে ঘা ছয় ও বিশেষ বিপদ্‌ হইতে পারে। কানে 
পুতি যাইলে, পিচকারী করিয়৷ আস্তে আস্তে গরম জল দিলে পুতি 
বাহির হইয়। আমে । এই রূপে আটটি পুতি 
আমি একজন শিশুর কান হইতে বাহির 
করিয়াছিলাম। জল লাগিলে কলাই ফুলিয়! উঠে; সুতরাং যেক্ধপে সম্ভব 
তখনই বাহির করিবে। 

নাকের মধ্যে কোনও জিনিষ যাইলে £-_ভাঁল নাকে এরূপভাবে পিচ- 
কিরী করিয়! জল প্রবেশ করাইয়া! দিবে যে, যেন অপর নাকের মধ্যে 


খেত হইলে 


মচকাইলে 


নাকে ব| কানে কিছু ঢুকিলে 


১৭৭ গৃহশ্রী 


যে ্রিনিস আছে, জলের সহিত তাহ। বাহির হইয়া আসে। খুব ছোট 
জিনিস হইলে নাকের পশ্চাস্তাগ দিয় গলার মধ্যে পড়িতে পারে। মটর 
হইলে পিচকারী দিলে ফুলিয়। উঠে। সুতরাং পরে বাহির করা যাইবে 
বলিয়। রাখিয়। দিবে না। 

চক্ষে কিছু পড়িলে £-ধূলি বা পৌক। পড়িলে কাগজের বা রুমালের 
কোণ পাকাইয়া বাহির করিবে। উঞ্জজলের ধারা দিবে। যদি ব্যথা 
বলে, এক ফৌট! রেড়ীর তৈল দিবে ও শীতল 
জলের পটি বাধিবে। 

কোন জ্রিনিল গলায় আটুকাইলে £-_ছেলেরা! অনেক সময় পয়সা, 
বোতাম, খেলনা খাইয়া! ফেলে। বড় রুটির টুকৃর৷ গলায় আট্কাইলে, 
আহ্ুল দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। যদি 
না পার, শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, পা ধরিয়] 
ছেলের মাথা নীচের দিকে করিয়া! ধরিবে, পিঠে চড় দিবে। পেটের মধ্যে 
গেলে বিশেষ কিছু করিবে না। বাহ্র জন্য রেড়ির তৈল দিবে না ।” 
ছধ ও পাউরুটি থাইতে দিবে। গণায মাছের কীট! ফুটিলে আমু 
দিয়। বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। ভাতের ডেলা করিয় 
খাইতে দিবে। 

বিষাক্ত হইলে £--অনেক থেলনায় লাল ব৷ পাদা রং মাথান থাকে £ 

দেশেলাই-কাটিতে বিষ মাথান থাঁকে। রংকরা 
_ কাগজ খাইলেও বিষক্রিয়া দেখ! যায়। লবণজল 
থাইতে দিবে। কিংব! সরিষার গুড়া গরম জলে গুলিয়৷ খাইতে দিবে। 
ছেলে যাহাতে বমি করে এরূপ করিবে এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিবে। 

জলে ডুবিলে ২-_-জলমগ্ন হইলে ছেলের! অল্প সময়ের মধ্যে মার! যায়। 
সুতরাং তখনই জল হইতে উঠাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। পাঁচ 

১২ 


চক্ষে পড়িলে 


গলার আট্কাইলে 


বিষাক্ত 1কছু খাইলে 


গৃহত্রী ১৭৮ 


মিনিটের বেশী জলে ডুবিয়া থাকিলে বাঁচান হ্বকঠিন। কিন্তু বিশেষ যন 
করাতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও বাচিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। প্রথমতঃ 
মুখের মধ্য হইতে জল বাহির করিতে হইবে। অল্প 
সময়ের জন্য পা উচু ও মাথা নীচু করিয়া, ছেলেটিকে 
উপুড় করিয়া শোয়াইবে। মুখ যেন হা! কর! থাকে এবং জিব একটু 
টানিয়। বাহির করিবে। তৎপরে চিৎ করিয়! রাখিবে। ছেলেটির ছুইটি 
বাহু ধরিয়৷ একবার মাথার পাশে রাখ, আবার নামাইয়া বুক ও পেটের 
পাশে অল্প চাপিয়া! ধর । এইরূপ এক ঘণ্ট। চেষ্টা করিবে। গরম জল 
বোতলে পুরিয়া গা ঘষিয়া দেহ গরম করিবে। এযামোনিয়া শু কাইবে, 
; ভাক্তার মহাশয়কে ডাকিবে। 


জলে ডুবিলে 


ওষধের তালিক| £_-চিকিৎসার জন্ত যে সমুদয় উষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটি তালিক। দেওয়া! হইল। 


নাম মাও 
টিং একোনাইট্‌ (1700016 4১0010106 ) ইহৃইতে ১ ফেট। 
ব্রাণ্ডি (1372099 ) ১০ ফোট! 
সোড'-বাইকার্ব (599. 131080) ) €-১৫ গ্রেণ 
পটাস্‌ ব্রোমাইড. (7০06897 73:010146 ) ২__€ গ্রেগ। 
রেড়ীর তৈল (0951017 01) ১৪ ড্রাম 
কড.লিভার অয়েল ( 0০4-11%6. 01) ২১ ড্ভাম 
মৌরীর জল (4১009 50601 ০৮ 1011 5৪৫০ ) ১ ভ্বাম 
গ্রিসিরিন্‌ (01)070106) ১২ ডাম 
ইপিকাক্‌-ওয়াকিন্‌ ( ৬1701016050) ২--৫ ফোট। 
কালমেঘ (16, 1091776579.110 ) ৫--১* ফোটা! 
ম্যানা (14121772 ) ১২ ডাম ক্যালোমেল (091010791) ২২ ডম 


ছ্যান্টোনিন (52076010109) ২775 গ্রেণ অলি অয়েল (01156 011) ১--২ ডঁম 


১৭৯ গৃহ 


নাম নাম 
বাহিরের প্রয়োগের জন্ত £-_ 
যোরিক্‌ এসিভ, (গুড়া )--০0110 4১০1৫. বোরিক মলম-_1301710 011)07070. 
পেন কিলার-_-917 101191, হিলিং ওয়েন্ট মেন্ট--171651108 0010716176 
নারিকেল-তৈল-_-0০০০5/70 ০11. সরিষার তৈল---14] 25210 ০11. 
ক্ষত বাধিবার জন্ত $-.. 
বাশের চটা, মোটা কাঞজ-_911705. বোরিক লিণ্ট--70710 1,117. 
ষোরিক তুল।-_30710 ০০০7, বোরিক গজ--130110 02089. 
অয়েল সিক--011 5110, ব্যাণ্ডেজ-__-1327025. 


এই সমস্ত উধধ ভবানীপুর ১৫৬ নং হরিশ মুখার্জি রোড, ইায় মেডিক্যাল হলে এবং 
অগ্যান্ত ভাল উধধালয়ে পাওয়! যায়। 
গৃহ-চিকিৎসা (২) 
( হোমিওপ্যাথিক মতে ) 
কলিকাতার উত্তর বিভাগের অন্ততম সর্ধপ্রধান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বরাট্‌ কর্তৃক এই পুস্তকের জন্ত লিখিত । 
(যে যে লক্ষণ প্রকাশ হইলে যে যে ওষধ উপযোগী, 

তাহা নিম্নে হুচিত হইল ) 


১। জ্বর 
১। গুফ ও শীতল বাতাস লাগা, গাত্র ভিজা; ঠাণ্ডা লাগা, ভয় 
_ পাওয়া হেতু জর। তরুণ জর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, শুষ্ধ ও তাপ, গান্র 
জালা, কাসি, মাথা বেদনা, তিক্ত বমন, কৌকান, 
খিটুথিটে স্বভাব । প্রশ্রাব লাল ও অল্প অনিদ্রা । ওধধ__ 


একোনাইট ৬শ। 
/২। মুখ চোখ রক্তবর্ণ, মুখ শুক) গিলিতে কষ্ট, অনিদ্রা, হঠাৎ চম্‌কে 


তরুণ হর 


গৃহপ্রী ১৮৩ 
উঠা, অজ্ঞানাবস্থা, বিড় বিড় করে বকা, চেঁচান এবং কন্ভাল্সন, 
ভুলবকা, আলোক অসহ্‌, বিছানা হইতে উঠিয়া 
পলাইবার চেষ্টা, অত্যন্ত মাথ। বেদনা, গায়ে চিটুচিটে 
ঘাম, টক্‌ বা তিক্ত বমন, পাতলা সবুজ মল, পেট ফাপা, প্রআাব অল্প, 
অস্থিরতা, গা গরম, কিন্তু পা ঠাণ্ডা । ওঁষধ বেলেডোনা ৩০শ। 

৩। বেলা ঝারোটার পর কম্প দিয়া জর, অত্যন্ত তৃষ্ণা, একটু 
একটু জল খাওয়া, গায়ের জ্বালাঙ্ন শরীর জলিয়৷ যাওয়া? অত্যন্ত 

অস্থিরতা ; পেট জ্বালা; টক্‌ দ্রব্য থাইতে হচ্ছ; 

অত্যন্ত দুর্বলতা; পেটে প্লীহা থাক।) ছুর্ন্ধঘুক্ত 
জলবৎ মল; মুখ ফুলে! ও ফ্যাকাশে বর্ণ, নাড়ী অত্যন্ত ছূর্বল। 
ওষধ-__ আর্সেনিক ৩০শ। 

৪। ছাড়িয়৷ ছাড়িয়। জবর হওয়া) একদিন অন্তর একদিন জরের 
বৃদ্ধি) দিবাভাগে জর হওয়া; সমন্ত শরীর কীপাইন্1 শীত। জল থাইতে 
শীত বৃদ্ধি; হাত পা ঠাণ্ডা, তাপাবস্থায় তৃষ। না 
থাকা, গান্তজালা, মুখ ঠোট শু, অত্যন্ত ক্ষুধা, 
ঘন্মাবস্থায় তৃষ্ণা? ঘুম ঘুম ভাব) লড়াচড়াতে ঘর্ম ; ঘন্মের পর হূর্কাল 
বৌধ, কান ভে! ভে। করা, তিক্ত বমন, অরুচি, প্লীহ! বৃদ্ধি, প্রশ্াব ঘোলা, 
উদ্ররাময়, মলে আস্ত জিনিন থাক | বুক ধড়ফড়ানি, ম্যালেরিয়ার জর, 
রাত্রে ঘর্ম, মাথ! বেদনা । ওষধ- চায়ন1 ৩০শ। 

৫। ব্রেমিটেন্ট জর) শ্রী্মকালের পীড়া, পিত্তপ্রধান ধাতু, 
শিরঃপীড়া শুক কাঁপি, কাসিতে বক্ষে বেদনা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, কোষ্ঠ বন্ধঃ 
গা বমি বমি, চুপ করিয়! পড়িয়া থাকা, .নড় চড়ায় 
রোগের বুদ্ধি, মুখ তিক্ত, ডিলিরিয়ম, বিষয়-কর্মের 
কথা বলা, লমহ্ত শরীর বেদনা । ওধধ-_ত্রাইয়োনিয়। ৩৯ । 


ভুল বক! 


ছাড়িয়। ছাড়ি! ঘর 


রেমিটেন্ট বর 


রিকি 


১৮১ গৃহপ্র 


৬। বালকদিগের রেমিটেন্ট জর। পাকস্থলীর গোলযোগ হেতু 
পীড়া । বমন, অরুচি, পেটে বেদন1, উদরাময়, অথবা কোষ্ঠবন্ধ। জিহ্বা 
ছুদ্ধের স্তার় সাদা কোটিং যুক্ত) খিটখিটে ম্বভাব। খাবার 
একটু গোলযোগ হেতু জর হওয়া । অল্প-বেগাপত্ন জর। শিশু 
এত থিটৃখিটে যে, তাকাইলে চটিয়া যায়। বমনেচ্ছা। ওষধ-- 
এটিম্জুড, ৬শ। 

৭। জলে ভিজা হেতু পীড়া । সর্বাঙ্গে বেদনা, মুখ চোথ টস্‌ টস্‌ 
ভাব। প্রথর জর। অস্থিরতা । সিক্ত স্থানে বাস হেতু পীড়!। উত্তাপ 
এত বেণী যে, মনে হয়, শিরার ভিতর গরম 
জল চলিতেছে । গাত্রে আম-বাত বাহির 
হওয়া। অর-ঠৃ'টো হওয়া। জিহ্বার অগ্রভাগ লাঁল। দিদ্রাবস্থায় অসাড়ে 
মলত্যাগ, অল্পবিরাম জর। পৃষ্ঠ, ঘাড়, সর্বাঙ্গে বেদনা । কঠিন স্থানে 
শয়ন করিলে উপশম। অজ্ঞানতা। ডিলিরিয়াম। শিরঃপীড়া। ওষধ-_ 
রস্টকৃদ্‌৩*শ। 

৮। দ্বৃত ও তৈলাদিযুক্ত আহার হেতু পীড়া । মংস্ত ও মাংস আহার 
জন্ত গীড়া।। পরিবর্তনশীল পীড়া! । অত্যন্ত কুইনাইন্‌ ব্যবহার করার পর 
গীড়া। নমর শ্বভাব, ভয় ও ক্রন্দনশীলতা। 
বেল! ছুই তিনটার সময় হাত ও পা ঠাণ্ডা 
হইয়া জর আসা । একটু একটু শীত করিয়া জর আদা। তৃষ্ণাভাব। 
স্রীলোকদিগের গীড়ায় বিশেষ উপকারী । মুখ তিক্ত। তিক্ত বমন। 
পিত্তযুক্ত মল রাত্রে বুদ্ধি। বেদনাযুক্ত প্লীহা, রজঃবন্ধ। মুখে ছূর্গন্ধ। 
ওষধ-_পস্সেটিলা ৩*শ। 

৯। ম্যালেরিয়া অর। জর ছাড়িয়! ছাড়িয়া! আসা! । বেলা! আট্‌টা 
নয়টার মধ্যে জর আদা। হাড়-গোড়-ভাঙ্গা কম্পজর। কম্পের সময় 


জলে তিজ! গ্রভৃতি কারণে 


ঘৃতাদদি আহারের ফলে 


গৃহপ্র ১৮২ 
তৃষ্ণা! । তাঁপাবস্থায় পিত্তবমন। পিত্ব-জনিত জর। পিত্ত তেদ। 
একদিন প্রাতে ও অন্ত দিন বারটায় জ্বর 
আসা । ওষধ-_ইউপেটোরিয়াম ৩শ | 

১০। খ্যাত-খেতে শিশু কোলে উঠিয়৷ বেড়াইতে চায়। পেটের 
অন্থযুক্ত জর। নিদ্রায় চমকে উঠ। বিজ্বর 
অবস্থা প্রায় হয় ন। পেট ফাপা। কৌতান। 
বমি করা। মুখে দূন্ধ। কাদি। শিশুদিগের দত্ত উঠিবার সময় বিশেষ 
উপকারী। ওধধ-_ক্যামোমিলা ৩*শ। 

১১। কুইনাইন্‌ আটুকান জবর । সর্বদ| গা বমি বমি। ফেনাযুক্ত 
শেওলার ন্যায় উদরাময়। আহারে অনিচ্ছ।। গল! ঘড় ঘড়ানিযুক্ত কামি। 
লাল রক্তম্াব। ওষধ-_ইপিকাক্‌ ৩০শ। 

১২। কুইনাইন্‌ ব্যবহারের ফলে অন্ত সময় জর না আিয়৷ বেলা 
দশটা এগারটায় শীত করিয়া জর আমা, কোষ্ঠবন্ধ, অরঠ টো থাকা, জরের 
সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণার বৃদ্ধি। তৃষ্া। নুন্‌ থাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা । 
শরীর নীর্ণ। ওযধ- ন্যাট্রীম-মিউ ৩*শ। | 

১৩। কফগ্রধান ধাত। মাথা ও পেট বড় এমন শিশু। দাত 
উঠিবার সময় পীড়া । মাথায় ঘর্ম। টক্গন্ধযুক্ত সাদ মল। কোর্ঠবনধ। 
দাত উঠার সময় শিশুদিগের যকৃতের দোষ । মাথা গরম। হাত পা ঠাণ্া। 
ওঘধ-_ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩,শ। 


ম্যালেরিয়া 


অন্তাস্ উপমর্গযুক্ত জ্বর 


২। রক্তামাশ! 


পেটটি ফ্লানেল দ্বারা বীধিয়া! রাখা! উচিত। দরকার হইলে পুল্টাদ্‌ 
দিতে পারা যায়। 


১৮৩ গৃহত্রী 


১। প্রথমাবস্থায় জরমহ আমাশ।, পেটে ব্যথা, অত্যন্ত পিপাসা ও 
রক্ত বাহে, নাড়ীর প্রবল বেগ। ওধধ-_ 
একোনাইট ৩শ। 

২। জ্বর, যন্ত্রণাদায়ক কৌথ, তাহার সহিত শরীর কীপিয়া উঠা, মুখ 
চোখ লাল, মাথার যন্ত্রণা, পেটে এত বেদনা যে, হাত দিতে দেয় ন1। 
অনিদ্রা, মুখের ভিতর শুষ্ক। সবুজবর্প রক্তাক্ত আমযুক্ত মল। ওধধ-_ 
বেলেডোন। ৬শ। 

রি ৩। জ্বরভাব, সাদ ঝ৷ বরক্তাক্ত আম, নিয়ত বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা, 
কৌথ বা বমি, লীড়ীর স্থানে ব্যথা, মদ্তপানের পর গীড়া। ওুঁষধ_ 
নক্সভমিকা ৩০শ। 

-৪1 রুক্তমিশ্রিত মল, কৌথ লাঁভির স্থানে মোচ্ড়ান ব্যথা; চাপিলে ও 

/রম্নে বাকিলে উপশম। ওষধ__ক্যালোসিন্থ ৩০শ। 

৫। শরতকাঁলের আমাশায়, খা্ধের গন্ধে অসহিষুতা, বমনের উদ্বেগ 
বাসের সহিত উকি বা বমন, কাচা ও অন্নফল থাইয়। আমাশা, রক্তাক্ত মল 
ও চকচকে আম। ওধধ--কলচিকম্‌ ৬শ। 

/৬। পেটে বেদন।, কুস্থন, ফেনাযুক্ত কাঁলপান। সবুজবর্ণবিশিষ্ট রক্তাক্ত 
মিল ও আম, সর্বদা গা বমি, বমন, তৃষণ-শৃন্ততা, মলত্যাগে্র পর পেট- 
বেদন1 ও কুস্থন। ওধধ--ইপিকাক্‌ ৬শ । 

৭। মল রক্তময় সবুজপানা, মিউকাস্যুক্ত, শ্লেক্সাবং। অনেকক্ষণ 
পায়খান। বসিয়া থাকিতে ইচ্ছ! ও কৌথ দেওয়া । ওষধ-_মার্কলল্‌ ৩০শ। 

৮। পুনঃ পুনঃ, অল্প অল্প, রক্তময় আম, পেট-বেদনা ও কুস্থন | 
নাতির চতুর্দিকে বেদনা । অন্ন অল্প প্রশ্রাব। জর। শুধু আম ওর্ক্ত 
বাহে। ওধধ-_মার্ককর ৩-শ। 

৯। হলুদ, সাদা, লালপানা আম; তাহার মধ্ো রক্তের রেখা । সাদা 


রোগের বিৰিধ উপসর্গ 


গৃহত্ী ১৮৪ 


পান! বা হলুদপান! কোটিং-যুক্ত জিহ্ব | মুখ তিক্ত,তৃষ্ণ না থাকা । রাত্রিতে 
বৃদ্ধি। অত্যন্ত কুম্থন বেগ। উধধ-_পাল্সেটিল! ৬শ। 

১৯। মলত্যাগের পুর্বে পেট-বেদন!, পরে কুস্থন। সাদা আমের 
মধ্যে রক্তের রেখা, সবুজপানা আম-যুক্ত মল। চর্রোগ বসিয়! গিয়া! গীড়া। 
প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিবামাত্রই পাইখানায় দৌড়ান। রক্ত, আম, পুণ্য 
পড়া । পেটে সেকদিলে উপশম বৌধ। রোগ সারিয়। একটু কোমর 
থাক1। ওষধ-_সাল্ফর ৩০শ। 

পথ্য ।-_পীড়ার বাড়াবাড়ি অবস্থায় বার্লী কিংবা এরারুট ভাঁল জলে 
দিদ্ধ করিয়া মিছরি বাঁ লব সহ খাইতে দিবেন। (বার্শী অন্ততঃ এক 
ঘণ্টা সিদ্ধ হওয়া চাই )। বাহে বারে কম, জর 
না থাক! অবস্থায় ছাগ-ছুপ্ধ, বার্লী কিংবা এনা. 
রুটের সহিত থাইতে দেওয়া যাঁয়। ঘোল এ রোগের একটা সুপথ্য, কিন্ত 
জর বেশী থাকিলে নিষিদ্ধ। পুরাতন রোগে, পোরের ভাত সুপথ্য। 
বেদীনা কিংব1 ডালিমের রস দেওয়া যাঁয়। কচি বেল পোড়াইয়া মিছরি 
কিংব! চিনি লহ থাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যাঁয়। 


৩। উদরাময় 
/ ১। শিশুদের পিন্তভেদের সঙ্গে পেটবেদনা ও অস্থিরত1 । জলবৎ 
কাঁল, সেওলার মত সবুজবর্ণ মল। মলত্যাগের পুর্বে পেটে কর্তনবৎ 
বেদনা, মলত্যাগের লময় পেট বেদনা । ভয়, 
ক্রোধ ও ধর্ম বন্ধ হেতু গীড়া। পিপাসা। 


পথ্যাদি 


বিবিধ লক্ষণ 


ওষধ-_-একোনাইট্‌ ৩শ। 
২। জলবৎ বহু পরিমাণ মল, জিহ্বায় সাদ! কোটিং। তিক্ত পিত্তময় 
শ্লে্সাবমন। আঁহার ও পানের পর বৃদ্ধি। ওধধ_ এটি ম্কুড, ৬শ। 


১৮৫ গৃহপ্রী 


৩। মল ঘন, সবুজবর্ণবিশিষ্ট গাঢ় মিউকাস, কটা! কিংবা! কাঁলবর্ণের 
জলবৎ মল। অসাড়ে মলত্যাগ, ছুর্ববলতা, অস্থিরতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, একটু 
জল খাওয়া, জল খাইলে তৎক্ষণাৎ বমন, ম্যালেরিয়া, উদরাময়। বেল! 
একট! হুইতে রাত্রি তিনটা পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি । ওষধ-_আর্সেনিক্‌ ৩*শ। 

৪। সবু্পান! প্লেশ্াযুক্ত পাতল! মল, বেদন] হঠাৎ আসা! ও যাওয়া, 
চমকে উঠা, মুখ চোখ রক্তবর্ণ। ওধধ-_বেলেডোনা ৩০শ। 

৫। ভ্ত্রফিউলাধাতুগ্রন্তের পেটের অন্ুখ--পেট বড়, হাত পা শ্ু্ক। 
মল ৩ জলবৎ। পানাবস্থায় মাথায় ঘাম। পদদ্বয় ঠাণ্ড1। অজীর্ণ 
দুর্গন্ধ, পচা! ডিমের মত মল | মেটে বর্ণের মল। টক্গন্ধযুক্ত মল। ওষধ-_ 
ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৩৪। 

৬। -পচা গন্ধযুক্ত পাত্ল! মল, অসাড়ে বাহো, দুর্ন্বযুক্ত বাযুনিঃসরণ। 
ওধধ-__কার্বব-ভেঙ্ ৩*শ। 

৭। বেদনাযুক্ত সবুজপাঁনা জলবৎ মল। খিটখিটে শ্বভাব, রাত্রে 
গীড়ার বৃদ্ধি। ওষধ--ক্যামোমিল1 ১২শ । 

৮। থস্থসে সাদ মল, নাক খোঁটা, ঘুমিয়ে দীত কিটুমিট করা, মলে 
ক্রিমি থাক । ওষপ-_সিনা ৩০শ | 

৯। বমির ইচ্ছা, সবুজ ও হল্দে রংএর শ্লেশ্াযুক্ত বমি,. মল ঘাসের 
মত সবুজবর্ণ শ্লেম্মাযুক্ত ও ফেনাযুক্ত। পেটফাপা ও বেদনা । ওঁধধ-_ 
ইপিকাক্‌ ৩০শ। 

১০। কট। বর্ণের শ্লেক্াময় জলবৎ মল। নানাবিধ মস্লা, গরম ওষধ 
ও মন্তপান ইত্যাদি হেতু গীড়া। ওষধ-_ন্ক্লভমিক ৩*শ। 

১১। প্রাতে ভেদ, পুরান উদরাময়। হলুদবর্ণের মল, মলত্যাগের' 
সময় পট পটু করিয়া আওয়াজ । মলত্যাগের পূর্ব্বে পেট ডাকা । ওধধ-_ 
পড়োফাইলাম্‌ ৬শ। 


গৃহত্রী ১৮৬ 


১২1 রকম রকম মল। সবু্বর্ণ ছুর্গনযুক্ত মল। তৈলাদিযুক্ত 
আহার, মাংস আহার, হামের পর রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, তৃষ্ণাশুন্ততা, মুখে 
পচাস্বাদ, আহারের পর মুখ তিক্ত, পেটফীপা৷ ও বেদনা । স্বতের জিনিস 
খাইয়া গীড়া। ওধধ - পাঁল্সেটিলা ৬শ | 

১৩। হলুদ, কটা, সবুজ অজীর্ণ, পাতলা ও সাদা মিউকাদ, র্নবযক্ত 
পট। মল হঠাৎ বেগে অদাড়ে নির্গত হওয়া । বেদনাশৃহ্য, প্রাতে ভেদ। 
প্রাতে উঠিবামাত্রেই পায়খানা যাওয়া, চর্মরোগ বসিয়া উদরাময়। ওষধ__ 
সাল্ফার ৩০শ। 

পথ্য । তরুণ উদরাময়ে এরারট ও বার্সী খাইতে দেওয়া উচিত। 
(বাণী অস্ততঃ এক ঘণ্টা সিদ্ধ হওয়া দরকার | তরুণ উদরানয়ে দুধ 
দেওয়া! ভাগ নয়। বাহের অবস্থা ভাল হইয়া হজন-শক্তি বাড়িলে মাগুর 
মতন্তের ঝোল ও অন্ব-পথ্য দেওয়া যার। টাটকা ঘো অলেক সময় 
দেওয়া যাইতে পারে। গদালের ঝোলও একটি ভাল জিনিস। . রোগীর 
অবস্থা! বুঝির! একটু একটু বেড়াইতে ও স্নান করিতে দেওয়া উচিত। 
ুটস্ত ছগ্ধে লেবুর বস দিয়া ছানা! কাটাইয়া, সেই ছানার জল, অর্থাৎ 
ছাঁকিয় ছান। বাদ দিয়া যে ভল বাহির হইবে, সেই জল লবণ কিংব৷ মিছরী 
সহ থাইতে দেওগা যায়| 

৪1 অজীর্ণ দোষ 

১। টকৃ বাঁ তিক্ত পদার্থ উদগার বা বমন। কোষ্টবন্ধঃ মুখে জল বা 
শ্লেম্বা উঠা । আস্বাদন তিক্ত । নিক্ষল মলত্যাগের চেষ্টা। উষধ-_ 
নকৃনভগিক। ৩*শ। 

২। মাংলাদি ও অতিরিক্ত দ্বৃত মসলাদিধুক্ত আহারের দরুণ অজীর্ণ 
রোগ । আম সহ অভিসার, বিশেষতঃ রাত্রে। টেকুর উঠা। ওষধ- 
পাল্সেটিল। ৩*শ। 


১৮৭ গৃহ 

৩। অক্ষুধা, ভ্রিহ্বায় সাঁদা-ছুধের মত ময়লা, উদগারে খান্তের 
আম্বাদন, বমন | ওষধ-_্রুণ্টিম্ক্ুড ৩০শ। 

৪। জিহ্বায় হল্দে ময়ল1, পেটে শূল-ব্যথ1, সবুজ অতিসার, ডিম্‌ 
ঘোলার মত মল। ওঁষধ--ক্যামোমিলা ১২শ। 

৫। টকৃবা তিক্ত টেকুর, গা বমি বমি, বমন, কোষ্ঠবন্ধ, মুখে টক্‌ ব 
আম্মাদনশৃন্ত জল উঠা । ওষধ--ব্রাইওনিয়! ৩০শ | 

৬। অতিরিক্ত বরফ জল পান বা পেট ঠাণ্ডা লাগিয়া অজীর্ণতা, 
অবসাদ, পিপাঁসা, চঞ্চলতা, অস্থিরতা, মৃত্যু-ভয়। ওধধ-- 
আর্সেনিক ৩০শ। 

২। পেট ফাপা, অনেকক্ষণ পরে উদগার, মলে তুক্তদ্রব্য থাকা । 
ম্যালেরিয়ায় রোগীর অজীর্নতা। ওষধ-_-চায়না ৩০শ। 

৮। মুখ দিয়া জল উঠ, অস্বল-টেকুর, পেটের ডাক, পেটফীপা, 
দুর্গন্ধময়ু বায়ু নিঃসরণ। ওধধ-_-কার্ব ভেজ ৩০শ। 

৯। নাভির চতুর্দিকৃ ব্যথা, অহা ক্ষুধা, পরিষ্কার জিহব।, গা! বমি 
বমি করা । মুখে জল উঠ, রাত্রে দাঁতে দাতে কিড় কিড় শব । ক্রিমির 
দোষ। ওধধ-_পিন1 ৩০শ। 

১০। অল্প আহার করিলেই পেট ফাপিয়া! উঠ ও অধিক আহার 
বোধ, টক্‌ টেঁকুর উঠা, তলপেটে বাধুপঞ্চার। ওঁষধ-_-লাইকোপোডিয়াম্‌ 
৩০শ। 

১১। শেষরাত্রে অভিসার সহ অজীর্ণতা ও পেটফাপা। ওষধ-_ 
সাল্ফার ৩*শ। 

পথ্য ।--অজীর্ণ রোগের পথ্যাপথ্য ৰাধা গতে চলে না। একের যাহা 
সহ, অন্তের তাহ! অসহা? এই অন্য রোগীর অবস্থা বুঝিয়া কোন্‌ কোন্‌ 
জিনিস তাহার সহ হয় না জানিয়া, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 
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সাধারণতঃ কাঠের জালে পুরাতন চালের ভাত, টাটকা মাগুর ও 
ছোট পোনার ঝোল ; সন্ধ্যায় যাহার যে জিনিস সহ্‌ হয়, তাহা খাওয়া 
উচিত। টাটুক! স্থুপন্ক ফল অনেক সময় বিশেষ উপকারী। শ্োতের 
জলে স্নান, সীতার থেলা', প্রফুল্ল-মনে থাক? গীতবাস্ত শুনা, বন্ধুবান্ধবদদিগের 
সহিত সর্বদা থাকিবার চেষ্টা করায় বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা । চা, 
তামাক ও অন্ত কোন মাদকীয় দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ। 


৫। শিশুর দক্তোদগম 


১। অতি শ্রীত্ব বা দেরীতে ফ্ীত উঠা, মাথায় ঘাম, সাদা এবং 
অগ্্গন্ধযুক্ত মল, কোষ্ঠবন্ধ, কর্পণে পু্য। ওষধ-_ক্যালকেরিয়া 
কার্বধ ৩*শ। 

২।. ঘ্ুমাইলে মাথা ঘামা, অমাব্তা-পুর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি, কোষ্ঠবন্ধ 
ছাগল-নাদির মত মল। ওষধ-_সাইলিসিয়া ৩*শ। 

৩। সবুজ বা রক্তাক্ত মল, অনেকক্ষণ ধরিয়! বাহে করা, কৌথপাড়া। 
ওষধ-_মার্কারি ৩০শ। 

৪। শৃলব্যথা, চাপে উপশম | ওধধ--কলোসিস্থ ৩*শ। 

৫। বাহের সময় পটু পটু করিয়া আওয়াজ, হলুদ রংএর পাতল! 
বাহো, মলদ্বার বাহির হওয়া । ওঁষধ--পড়োফাইলাম ৩০শ। 

৬। ন্নায়বিক উত্তেজনা, মুখ লাল, জর, কন্ভাল্দন, গায়ে আটা 
আট! ঘাম) চম্কে উঠা। সবুজ রংয়ের পেটের পীড়া । ওুঁষধধ-_ 
বেলেডোনা ৩*শ। 

৭। কৃমিধাতুগ্রস্ত শিশু; থিটুথিটে ম্বভাব। মলে কৃমি থাকা। 
ষধু-_দিনা ৩,শ। 

জর-_একোনাইট্‌, ক্যামোমিল1) জেল্স, বেলেডোন!। 


১৮৯ গৃহত্রী 


অতিসার--ক্যামো ১২শ, চম্কে উঠা, পেটে চিম্টি মার! ব্যথা, তরল 
আম, হল্দে বা সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত মল। সর্বদা খার্যাতখেতে ভাব, কোলে 
উঠিয়া বেড়াতে চাওয়া । 

কোষ্ঠবদ্ধ-_ত্রাইওনিয়া, নক্স, সল্ফার। 


৬। হাম 


হামের চিকিৎস1।--রোগীকে পৃথক্‌ বিছানায় রাখ] কর্তব্য। 

১। প্রথমাবস্থায় কালি, সর্দিঘহ জবর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা প্রভৃতি 
অবস্থায়, উষধ-_-একোনাইটু ৬শ। 

২। দেরিতে ইরাপৃলন্‌ উঠা, জবর সময় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকা, 
কন্ভাল্দনের সম্তাবন! থাকিলে ওযধ-__জেল্পিমি ৩০শ। 

৩। জ্বর, মুখ চোখ রক্রবর্ণ, গলার মধ্যে বেদনা, শু কামি ও 
ডিলিরিয়াম্‌ থাকিলে ওষধ-_বেলেডোনা! ৩০শ। 

৪ । শুষ্ক ও বেদনাুক্ত কাসি, কাদিতে গেলে বক্ষঃম্থুলে লাগা, হঠাৎ 
হাম মিলাইয়। যাওয়া, জর, কোষ্ঠবন্ধত| প্রভৃতি অবস্থায়। ওষধ-_ 
ব্রাইওনিয়া ৩০শ। 

৫। কপালে বেদনা, অত্যন্ত সপ্দি ও চক্ষু দিয়! জল পড়1) আলোক 
দেখিতে কষ্ট গ্রভৃতি অবহ্থায়ঃ ওধধ--ইউংদ্রসিয়া ৬শ। 

পথ্য। হামের সময় প্রায়ই পেটের অন্ুুখ হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য 
লঘু পথ্য দেওয়া! উচিত। সা এরারুট কিংবা বাণির সহিত অল্পমাত্রায় 
দুগ্ধ মিশাইয়া! খাইতে দেওয়া উচিত। অত্যন্ত পাতল! বাহে হইতে 
থাকিলে হুগ্ধ বন্ধ করিয়া! দিবে। 

রোগীর যাহাতে ঠা না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 


রাখিবে । 
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৭| বিছানায় প্রতাব 

এজন্য শিশুকে মারধর করা উচিত নয়। ব্াত্রিতে দুই তিনবার 
উঠাইয়! প্রস্রাব করান ভাল । 

১1 নিদ্রাবস্থায় চেঁচাইয়া! উঠা । মধ্যরাত্রি ও ভোরের বেলায় 
মূত্রত্যাগ। ওষধ বেলেডোনা ৩০শ। 

২। রাত্রিতে নিদ্রার প্রথমভাগে। শীতকালে দিনে ও রাত্রে। 
টন্সিলের পুরাতন বৃদ্ধি অবস্থায়, ওষধ-_-কষ্টিকম্‌ ৩শ। 

৩। কৃমির লক্ষণ, দাঁত কিট কিটু করা বা রাক্ষুসে ক্ষুধা । দিনে 
অনেকবার প্রস্রাব, প্রস্রাবে কড়া গন্ধ । ওষধ-_দিনা ৩*শ | 


৮। কাস 


১। ঘড়ঘড়ে কাি, বমনের উদ্বেগ, দমবন্ধভাব। বমন। ওঁধধ-_- 
ইপিকাক্‌ ৩০শ। 

২। শুষ্ক কাঁসি, অজীর্ণ কোষ্ঠবন্ধ,। অর্শ ইত্যাদি। ওষধ-- 
নক্সভমিক। ৩*শ। 

৩। ঘন ঘন শুষ্ক কাসি, কাসিলে বক্ষঃস্থলে লাগা । আহারের মধ্যে 
ও পরে কাপির বৃদ্ধি, কোষ্ঠব্ধ। ওঁধধ-_ব্রাইওনিয়! ৩০শ। 

৪। বিছানায় শুইলে কানি বৃদ্ধি। ওষধ-_হায়সায়ামাস্‌ ৩০শ। 


৯। কর্ণশূল 
১। রোগের প্রথমাবস্থায় জর থাকিলে । ওধধ-_একো নাইট ৬শ। 
২। উত্বাপে ব্যথার বৃদ্ধি, কতকটা শক্তভাব, পৃ'্ষ হইবার সম্ভ।বনা, 
রাত্রে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। ওঁষধ-_মাঁকিউরিয়াস্‌ ৩০শ। 
৩। পুণ্য হইলে; ষধ-হিপার সাল্ফার | 
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১৯১ গৃহ 
১*। চক্ষুপ্রদাহ 
১। জর থাকিলে বা ঠাণ্ডা লাগিয্া! পীড়া হইলে ওঁধধ-_ 
একোনাইট্‌ ৬শ। ৰ 
২। চক্ষু অত্যন্ত লাল, ব্যথাযুক্ত গুহ বা জালাযুস্ত। আলে অসহ 
ও চক্ষু হইতে জল পড়া ওষধ__বেলেডোনা ৬শ । | 
৩। আঘাত লাগিয়! পীড়া হইলে । ওঁষধ-_আর্ণিকা ৩*শ। 


৪। চস্ষুতে অত্যন্ত ব্যথা, ক্ষত, শ্রাব ও আলোতে কষ্ট। ওঁষধ-_ 
মাকিউরিয়াদ্‌ ৩শ। 


১১। দাত কন্কনানি 

১। ঠাণ্ডালাগা হেতু জ্বরভাবাপন্ন। প্রথমাবস্থায় ওষধ-_ 
একোনাইট্‌ ৬শ। 

২। মাথা পর্যযস্ত দপ্দপানি ব্যথা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। ক্ষয়া 
দাতগুলি লাগার মত ব্যথ।__ওষধ--বেলেডোন ৩*শ। 

৩। ঠাণ্ডা লাগিয়া গীড়া, চক্ষু, কর্ণ ও মাথ! পর্য্স্ত বেদনা । ঠাণ্ডা, 
উত্তাপে ও নড়নচড়নে বৃদ্ধি। ওধধ-_ক্যামোমিল! ৩*শ। 

৪। মাড়ী ও গাল ফোলা ৷ ব্যথা, ঘাড় ও কীধ পধ্যস্ত ব্যাপক । 
দাঁত লম্বা ও নড়চড় হওয়া বোধ, ছু ইলে উত্তাপ, বিছানার গরমে বৃদ্ধি। 
মুখ দিয়! লাল পড়া । ওষধ-_মার্কিউরিয়াস্‌ ৩০শ। 

৫1 ছি'ড়িয়া যাওয়ার মত ও জালাধুক্ত ব্যথা । চোক, কান ও 
মাথা পর্যন্ত বেদনা । ব্যথা চলে চলে বেড়ান। ওষধ-_-পাল্সেটিল! 
৩০শ। 

যে সকল গীড়। ও ওঁধধের কথা লেখা হইল, তদ্বিষয়ে আরও কয়েকটি 
কথা বল দরকার। 
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১। ওষধগুণির যে ষে শক্তি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করিলাম, যদি 
সেই সেই শক্তির ওষধ গৃহে না থাকে, কিংবা যদি আমার নির্দিষ্ট শক্তির 
ওঁধধ প্রয়োগ করিয়া ফল ভালরূপ ন হয়, তবে দেই ওষধের অন্ত কোন 
শক্তি প্রয়োগ করিয়। দেখা যাইতে পারিবে। 

২। পীড়াগুলির যে যে লক্ষণে বিশেষ বিশেষ ওষধের প্রয়োগ করার 
ব্যবস্থা কর। গিয়াছে, তাহার সকল লক্ষণ যদি রোগীর নাও থাক্চে,_ 
প্রধান প্রধান কয্পেকটি লক্ষণ থাকিলেই সেই উষধ সেবন করাইবেন। 

৩। এক বতদর বয়ন পর্যন্ত শিশুকে এক ফৌট। ওষধে জল 
মিশাইয়। চারি বারের ওষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবেন। তাহার উর্দ্ধে 
পচ বৎসর বয়স পর্যন্ত এক ফোটা ওষধ দ্বারা সেই ভাবে ছুই মাত্রা 
প্রস্তত হইবে। পী5 ব্থ্সরের উপরে এক এক ফোঁটায় এক এক মাত্রা । 
“এক এক ফোঁটায় এক এক আউন্স (আধ ছটাক ) জল। 


গৃহ-ঠিকিৎসা (৩) 
( কবিরাজী মতে) 
দেশ-বিখ্যাত কবিরাজ বৈস্যরত্ব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ 
সেন বিদ্যাভূষণ, এমএ মহাশয়ের দ্বার! 

এই পুস্তকের জন্য লিখিত। 
সগ্টোজাত শিশুর পরিচর্ধ্য1 £-_সম্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার গাত্রের 
জরায়ু অর্থাৎ শ্লৈপ্মিক আবরণ এবং মুখ দৈম্ধবলবণ ও দ্বৃতদ্বারা বিশে।ধিত 
করিয়া, শিশুর মন্তকে দ্বতাক্ত তৃলকবর্তি প্রদান করিতে হুইবে। তাহার 
পরে *্নাড়ীকাটার”্র পালা। স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা লৌহদ্বারা প্রস্তত 
অন্ত্রেই নাড়ী কাট! প্রশস্ত । অতঃপর শীতল বা (কোঞ্চ) জলে শিশুর 


১৯৩ গৃহত্ 


গাত্র বেশ করিয়া পরিষেক অর্থাৎ ছিটা দিয়া ধুইবে। তাহাতে শিশু 
শ্ুত্তি পাইবে । শিশু এইরূপে আপ্যায়িত হইলে, তাহাকে অনস্তা ও 
্রাহ্মীর রস, সুবর্ণভন্ম্, মধু ও ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অনামিক! 
অঙ্গুলি দ্বারা লেহন করাইতে হইবে। অতঃপর যথাকালে শিশুকে বেশ 
করিয়া তৈল মাখাইয়া! কোঞ্জজলে স্নান করাইতে হইবে । এই জল 
প্রস্তুত করার প্রণালী । হয় বটাদি ক্ষীরবুক্ষের বন্ধল পিদ্ধ করিয়া অথবা 
রৌপ্যথগ্ড বা ম্বণথণ্ড উত্তপ্ত জলের মধ্যে ফেলিয়া! অথবা কপিখের পত্র 
দিদ্ধ করিয়। প্রস্তুত করিতে হইবে । ্‌ 

প্রদবের পরে সাধারণতঃ ছুই তিন দিবস বাদে চতুর্থ দিনে বা কখনও 
তৃতীয় দিনে প্রস্থতির স্তনে স্তন্তের প্রবর্তন হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে 
প্রথম দিনে তিনবার মান্র অনস্তার রস, মধু ও ঘ্বৃত পান করিলেই যথেষ্ট 
হয়। ছিতীয় দিনে এবং আবঠক হইলে তৃতীয় দিনে লক্ষ্ণামূলসিদ্ধ ঘ্বত 
পান করাইতে পাব্রিলে ভাল হয়। এই লক্ষমণামূল বর্তমানে অগ্রাপ্য না 
হইলেও ছুলভি ও দুপ্রাপ্য, ইহার মূল্যও অত্যধিক । সাধারণপক্ষে একটু 
একটু মধু অবলেহন এবং জলের সহিত মিশাইয়া দুগ্ধ জাল দিয়া তাহ! 
সম্ভোজাত শিশুকে আবশ্তকমত দেওয়া হইয়া থাকে । জলের সহিত 
মিশাইয়। ছপ্ধ জ্বাল দিবার উদ্দেস্্র যে, দুগ্ধ .জ্বালে গাঢ় হইলে গুরুপাক 
হয়, কিন্তু জল মিশাইয়! জ্বাল দিলে আর গাঢ় হইতে পারে না, কাজেই 
গুরুপাক হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রস্থতির স্তনে স্তন্কের প্রবর্তন 
হইলে তাহাই সন্তানের পক্ষে প্রশস্ত । কিন্তু গ্রস্তন্ত কোন কারণে দুষিত 
হইলে, সুলক্ষণা বংসলা ধাত্রী (স্তন্ত পরীক্ষাপূর্বধক ) নিয়োজিত ক । 
আব্ক। 

ছোট ছোট স্তন্পার়ী শিশুকে বিশেষ করিয়। ওঁষধ সেবন করাইবার 
দরকার হয় ন|। স্তন্যপায়ী শিশুর কোনও অসুখ হইলে সাধারণতঃ তাহাকে 
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কোনও ওষধ ন দিয়! তাহার মাতাকে বা ধাত্রীকে সেই সেই রোগের 
ওঁধধ সেবন ও তজ্জন্য পালনীয় নিয়মের অধীন রাখিলেই শিশু রোগমুক্ত হয়। 
তাহাতে না উপকার হইলে মাতাকে বা ধাত্রীকে নিয়মাধীন রাখিয়া! মাতার 
বা ধাত্রীর স্তনে সেই সেই রোগের ওষধ মাথাইর়1 দিতে হয়। শিশু ত্তন্ত- 
পান করিবার সময় স্তনের সহিত উক্ত স্তনলিগ্ত ওষধ গলাধঃকরণ করিবে। 
তাহাতেই ফল হইবে । ইহাতেও সুবিধামত ফল না হইলে তখন স্তন্ত বা 
মধু দ্বার তরল করিয়া লেহন বা পান করাইয়া! দিতে হয়। অধিক-বয়স্ক 
লোকের যে যে পীড়ায় যে যে ওষধ ব্যবস্থ্যে্র__-শিশুদিগকেও তত্ৎ ওষধ 
উপযুক্ত কম মাত্রায় দিতে পার৷ যায়। কেবলমাত্র শিশুদিগের জন্ 
বিশেষভাবে নির্বাচিত ওধধ আছে। ওষধের কথা পরে বল! যাইবে । 

ওষধের মাত্র! নিদিষ্ট করিয়া! বলা যায় না। ওঁষধ যে যে দ্রব্যে 
প্রস্তুত, তাহাদের বীর্য, রোগীর শারীরিক বল, বয়স ও রোগের অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলিতে 
হইলে বলা যায় যে, একমাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে এক রুতি মাত্রায় ওষধ 
মধু, ছুগ্ধ বা ঘ্বৃতাদির সহিত মিশাইয়া অবলেহন করাইতে হয়। ইহার 
পরে এক বৎসর বয়স পর্যস্ত প্রতি মাসে এক এক রতি করিয়৷ বাড়ান 
যাইতে পারে । এক বৎসরের পরে যোড়শ বর্ষ পধ্যন্ত প্রতি বর্ষে এক 
মাষা করিরা বাড়াইয়া বাড়াইয়া ষোড়শ বর্ষ পুর্ণ হইলে পূর্ণমাত্রায় ওষধ 
প্রযুক্ত হইবে। 

এখানে ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই মাত্রা কেবলমাত্র মৃদুবীর্ধ্য 
ওষধের পক্ষেই থাটিবে। সকল স্থলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ 
অনুসারে মাত্রা স্থির করা কর্তব্য এবং একান্ত দায়ে ন পড়িলে শিশুকে 
বিরেচন, বমন ও বস্তি প্রয়োগ করিতে নাই। 

জরাদি রোগের সাধারণ কতকগুলি মুষ্টিযোগ মান্রনি্নে কথিত হইল £-_ 
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১। জ্বর হুইলে তুলসীপাতার রস, শেফালিকাফুলের পাতার 
রস; ব1 ক্ষেৎপাঁপড়ার ঘুলড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিসা! সেবন করিলে 
বিশেষ উপকার পাওয়া যার । চিরতার জল বিশেষ উপকারী । 

২। সন্দিতে-আদার রল মধুসহ এবং কাসি হইলে গোলমরিচ-চুর্ণ 
মধুসহ উপকারী । ছুই অবস্থায়ই গরম জল সেব্য। 

৩। পেটের অস্থুথে কচি বেল পোড়া ও ইক্ষুগুড় অথবা গান্ধালের 
ঝোল উপকারী । 

৪। কাণ পাকিলে-_-সৈম্ধবসহ ছাগছুগ্ধ ঈষৎ গরম করিয়া তাহার 
তিন চার ফোটা কাপের মধ্যে ঢালিয়। দিলে উপকার হয়। 

৫। জ্বরের বেগ অত্যন্ত অধিক হইয়া দাহ হইলে-_রোগীকে চিৎ 
করিয়! শোয়াইয়। তাহার নাভির উপরে কাংস্যাদি নির্মিত পান্র রাখিয়া 
তাহাতে জলের ধারা দিলে দাহ প্রশমিত হয়। 

৬। পেট গরম হইয়া! জর হইলে গুড় ব| সৈন্ধব সহ হরীতকী সেবন 
করিলে উপকার হয়। | 

৭। ম্যালেরিয়া জরে প্রাতঃকালে ঘ্বৃতমহ রসোন সেবন অথবা 
হরবীতকী ও মধু অথব| সেফাপিক। ফুলের .পাতার রস সেবনে উপকার 
হয়। 

৮1 টাইফয়েড জরে, জরের চিকিৎসার প্রাধান্ত ন। দিয়া অগ্নদ্দীপক 
ওষধের প্রাধান্ত দেওয়া! কর্তব্য । পেট গরম হইয়া জর হুইলে তাহার 
চিকিৎস। এরপ স্থলে প্রযোজ্য । 

৯। আমাশা, ও অজীর্ণজনিত পাত্‌ল! দান্ত হওয়াকে সাধারণতঃ 
“আমাশা+ বলিয়। কথিত হইয়া থাকে, ইহা আমাশয়োখ রোগ বলিয়াই 
এইরূপ নামকরণ হুইয়াছে। এই রোগই একটু বেশী রকমের 
হইলে অথবা তাহার সহিত বমনাদি উপদ্রব থাকিলে :সাধারণতঃ কলেরা 
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নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই ছুই রোগেই ওষধ অপেক্ষা পথ্যের 

উপর বিশেষ দৃষ্টি বাখ। কর্তব্য এবং প্রথম হুইতেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের 

শরণাপর হুওয়। কর্তব্য। 
/ ১০ দস্তশুলে মধু, পিগ্পলী ও দ্বৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে 


/$পকার হয়। 
/ ১১। গলনালী ফুলিলে গরম জল পান এবং আদা, গোলমরিচ 
প্রভৃতি ঝাল দ্রব্য সেবনে উপকার হয়। 

১২। ফোড়া হইলে-_ময়দায় বা মদিনার পুল্টিস্‌ অথবা তোপমারি 
জল দিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকিয়! নিজেই গলিয়! যায়। 

১৩। খোদ হইলে__নিমের বা চালমুগরার তৈল উপকারী । 

১৪। দৃদ্রুরোগে রসাঞ্জন ও চাকুন্দবীজ কপিখের বুসে অথবা করঙগবীঁজ, 
চাকুন্দে বীজ ও কুড়, গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয় । 

- ১৫1 হঠাৎ কোনও স্থান কাটিয়া গেলে দুর্ধার বা গান্দাফুলের 
[তার রুস দিয়া চাঁপিয়! ধরিলে তৎ্ঙ্গণাৎ ব্ুক্ত বন্ধ হয়। জলপটি দিলেও 
রক্ত বন্ধ হয়। 

১৬। হজম ভাল ন! হইলে উপবাসই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । উপবাস 
অসহা হইলে ভোজনের পূর্বে সৈম্ধবলবণ ও আদ সেবন করিলে পরিপাক- 
শক্তি বৃদ্ধি পায়। গুড়ের সহিত হরীতকী অথবা শুগী সেবন করিণে 
অজীর্ণ রোগ দুর হয়। 

১৭। স্ত্রীরোগে জ্রাব কম হইলে জবাফুল কাজী ( অল্লল) দ্বার! 
পেষণ করিয়া সেবন করিলে শ্ত্রাব প্রবর্তন হয়। শ্রাব বেণী হইলে বাকের 
রস, চিণি ও মধুসহ অথবা অশোকের রস মধুসহ সেবন করিলে উপকার 
দর্শায়। রসাঞ্জন ও কাটানটের মূল আতপচাউল চরণ ভিজান জল এবং 
মধুসহ সেবনে অতিআব বন্ধ হয়। 


১৯৭ গৃহত্ 


»৯৪। ক্ষিপ্ত শ্গাল বা কুকুরে কামড়াইলে দষ্টগ্থান বেশ করিয়! 
রিম তাহ! হইতে রক্তত্রাব করাইতে হইবে। পরে গরম ঘ্বৃত দ্বার 
(সেই স্থান বেশ করিয়া ধৌত করিয়া তাহাতে শিরীষ প্রভৃতি বিষনাশক 
দ্রব্যের প্রলেপ দিবে, রোগীকে পুরাঁন ঘ্বৃত পান করাইবে পুরান ঘ্বৃত ও 
কর্কক্ষীন মিশ্রিত করিয়া বিরেচন দিবে এবং কেবল ছুগ্ধ (কোনও মতে 
গবাদ্বত ) সহ অন্নপথ্য দিবে । 


কষি-পঞ্জিকা 
( শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষিবিভাগের সর্বোচ্চ 
ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্ীবুক্ত অজয়চন্ত্র সরকার মহাশয় 
কর্তৃক এই পুস্তকের জন্ত লিখিত ) 
(বেশাখ 

ওল, চিচিঙ্গা, বিজ! ( পাল! ) এই মাসে বপন করা উচিত। শশা, 
বিলাতী কুমড়া, লাউ, পু'ই, ডেঙগো-নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও 
বপন কর! চলে, কিন্তু একটু দেবী হইয়া গিয়াছে । 

গুন £--হাবড়ার নিকটে সীতবাগাছির ওল অতি উত্তম ।. ওলের 
গায়ে 'যে ছোট ছোট গীঁট বা মুখী হয়, তাহাই বীজ্ররূপে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । মাটা দোআশ, হাল্কা ও উচ্চ হওয়া দরকার। 
শীতের ওল বৈশাখমাসে রোপণ করিতে হয়, নতুবা মাসের শেষে ক্ষেতে 
বসাইতে হয় । এক হাত অন্তর মুখী বসান উচিত। মুখী অস্কুরিত হওয়া 
পর্যাস্ত মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া দরকার, পরে আর জল দিবার আবশ্তক 
নাই। জমীতে এক বৎসর থাকিলেই ওলের আকার বেশ বড় হয়; তবে 
পাঁচ ছয়মাস পর হইতেই ব্যবহার কর! যাইতে পারে। শীতকালে 


গৃহশ্ ১৯৮ 


ওল-গাছগুলি নিস্তেজ হুইয়] ক্রমে মার! যায় এবং চৈজ্র বৈশাখ মাসে আবার 
নৃতন গাছ বাহির হয়। ওলের গোড়ায় যাহাতে জল না জমে, মেই দিকে 
দৃষ্টি রাখা উচিত। নিম্ন__স্যাতসেতে জমীতে ওল জস্মিলে সেই ওলে 
ছিবড়া হয় এবং তাহাতে মুখ কুটুকুট করে। 

চ্িচিজ্গ। ৪--লতা৷ গাছ, স্থৃতরাং মাচায় তুলিয়৷ দেওয়। হয়। 
মাঁচার নিয়ে ৩।৪ হাতি অন্তর মাদা করিয়। চৈত্রের শেষ হইতে আাট 
মাসের প্রথম পর্য্যন্ত বীজ্জ বপন করা যাইতে পারে। আগে পুতিলে 
বর্ষাকালে ফল ধরে, নতুবা! আশ্বিনে ফল ধরে। এক প্রকার তিক্ত চিচিঙ্া 
আছে, তাহার গাছ ক্ষেত্রে জন্মিলে তুলিয়৷ ফেলা উচিত এবং বিশ্বাসী 
লোকের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করা কর্তব্য; নতুবা তিক্ত বীজ 
লাগাইয়া কোন ফল লাই। 

পাতা হিরা 2 বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ছুই প্রকার গা হইয়া 
থাকে-__ভূ'ই-বিঙ্গা ও পালা-বিঙ্গা। ভূঁই-ঝিঙ্গার গাছ বেশী লম্বা হয় না, 
তাই অনায়াসে মাটীতে লতাইয়া থাকে । কিন্তু পালাঝিঙ্গার গাছ অধিক 
দীর্ঘ হয় বলিয়া উহাদিগকে মাচায় তুলিয়া দিতে হয়। বৈশাখ মাসের 
মধ্যেই পাল! ঝিঙ্গবা বপন করা উচিত। মাচার নিম্নে ৪1৫ হাত অন্তর 
মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় 81৫টি বীজ বপন করিতে হয়। মধ্যে মধো 
জল দেওয়া দরকার। পালা-বিঙ্গার ফল খুব লম্বা হয়। পুফরিণীর ধারে 
গাছ পু'তিয়। জলের উপরে মাচ! করিয়া দিলে, গাছ খুব তেজাল হয় এবং 
তাহাতে ফলও অধিক ধরে। এক প্রকার বিশ! অতিশয় তিক্ত, সেই জন্চ 
বিশ্বাসী লোকের নিকট হইতে বীজ্জ সংগ্রহ কর! ভাল। 

জুতী। ৪-_তুক্ট! বারমাসই জন্মিয়া থাকে। বাঞ্গালায় ভুট্রা-চাষের 
প্রচলন নাই। ইহ অতিশয় পুষ্টিকর এবং মুখরোচক । বাগানে কতক- 
গুলি লাগাইয়া! রাখা ভাল । 


১৯৯ গৃহশ্রী 


বৈশাখ মাসে বীজ বপন করা উচিত। জমী উত্তমরূপে খুঁড়িয্া এক 
হাত অন্তর বীজ বপন করিয়! মাঁটী চাঁপা দিবে। পরে পীচ ছয় দিন ছেঁচ 
দিলেই চারা বাহির হুইবে। তাহার পরে মাসে ২1৩ বার ছেঁচ দিলেই 
যথেষ্ট । বপনের ছুই মাস পরে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। পাঁটনাই 
বীজ অপেক্ষা মা্িণ বীজ ভাল। গাছ অতিশয় তেজাল হইয়। উঠিলে 
ফলন কমিয়। ধায়। এইরূপ হইলে গাছের মাথা ছাটিয়! দেওয়। ভাল। 
গাছের গোড়া ও কাণ্ড হইতে ছোট ছোট ফেঁকড়ি জন্মিলে? সেগুলি 
ভাঙ্গিয়! দিবে । ভু! গাছে সার দেওয়! বিশেষ দরকার । গোবর সার 
প্রয়োগ করাই ভাল। | 


জ্যেষ্ঠ 


লাউ, কুমড়া, টাড়স, পাল৷ :ঝিঙ্কা, পাঁল1 শসা, বর্ষাতি মুল! গ্রভৃতির 
বীজ এই মাসে বপন করা হয়। শীক আলু বৈশাখের শেষ হইতে আফা 
মাস পর্যস্ত লাগাইতে পার যায় । অল্দি ফুল-কপির বীজ এই সমন 
হাঁপরে বপন করিয়া চার! তৈয়ার করিতে পারিলে, খুব জল্দি ফুলকপি 
পাওয়া যাইতে পারে। 

লুহস্মড়ী। (লিল্নাততী ) £-_বিলাতী কুমড়া প্রায় বার মাসই 
পাওয়া যায়। একজাতি বৈশাখ-জোষ্ঠ মাসে, অন্ত জাতি আষাঢ় হইতে 
কার্তিক মাস পর্যন্ত এবং অন্ত প্রকার শীতকালে কান্তিক হইতে মাঘ মাস 
পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে । বর্ধাতি কুমড়াই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলে। এই 
বীজ জৈ্ঠ মাসে বপন করা উচিত । বপন করিবার পুর্বে বীজগুলিকে 
এক ঝাব্রি জলে ভিজাইয়া৷ রাখা ভাল। হু"কার জলে বীজ তিন ঘণ্টা 
ভিজাইয়। রাখিলে বীজে পোকা ধরিয়! অস্কুর বাহির হুইবার পূর্বে নষ্ট 
হইয়া যায় না। 


গৃহশ্রী ২০০ 

ক্ষেত্রে ৭৮ হাত অন্তর মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২৩টি করিয়। 
বীজ বপন করিবে। চারা গাছে প্রতিদিন প্রাতে অথবা! সন্ধ্যার সময় 
জল দিতে হয়। বর্ষা আরম্ভ হইলে আর জল দিবার দরকার 
নাই । | 

বর্ধাতি কুমড়ার জন্য মাচা দরকার । নতুবা অন্ত জাতীয় ফসলের জন্য 
মাচ। দরকার হয় না, মাটার উপরে গাছে ফল ধরে। কুমড়ার সকল ফুলে 
ফল ধরে না, এ কথা নকলেই জানে। “বাঁড়া” ফুলগুলি গৃহস্থ ভাজিয়! 
খাইয়া থাকে। 

কুমড়া! পাঁকিয়। পুষ্ট হইলেই তাহাকে আর গাছে রাখা উচিত নহে, 
তখন গৃহে আনিয়া! দড়ির শিকায় ঝুলাইয়! রাখিলে অনেক দিন পর্যস্ত 
ঠিক থাকে । বর্ষার সময় কুমড়া গৃহস্থের প্রধান তরকারী | 

হনাস্ভ 2--লাউ সাধারণতঃ ছুই জাতীম্ব--এক জাতি চৈত্র-বৈশাথে 
অন্মে এবং অন্ত গ্রকার শীতের সময় অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে জন্মে। শীতের 
লাউ থাইতে সুস্বাদ। 

লাউয়েয় বীন্দ মাদায় বপন করিবে । বীজ বপন করিবার পুর্বে এক 
রাত্রি জলে ভিজাইয়। রাখিলে শীঘ্র অস্কুরিত হয়। মাদার মাটা খুব গভীর 
করিয়৷ খু'ড়িয়৷ তাহার সহিত গোবর সার মিশাইয়া দিবে। লাউএর মাচা 
করিয়া দিতে হয়, অথব! গৃহের ছাদে ব1 চালের উপর গাছ তুলিয়! দিতে 
হয়। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় জল জমিতে দেওয়া উচিত লহে। 
সেইজন্য বর্ষার পুর্বে গোড়ায় মাটা দিয়া ভরাটু করিয়া দিবে। পুষ্করিণীর 
ধারে গাছ পু'তিয়া জলের উপর মাচায় গাঁছ তুলিয়া! দিলে গাছে অধিক ফল 
ধরে। যে লাউ আকারে লম্ব' এবং দেখিতে খুব সাদ! নহে, তাহাই অধিক 
স্ন্থাছ ও উপকারী । ৩1৪ মাসের মধ্যেই গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে 
এবং মাঘ মাস পধ্যস্ত ফল পাওয়া! যায়। 
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সুতা (অর্্াঁভি ) 2--বর্যাতি মুলার বীজ জ্যোষ্ঠ মাসেই বপন 
করা৷ উচিত। বর্ষাতি মুলা শীতের মুলার মত আকারে খড় হয় না, কিন্ত 
থাইতে বেশী মিষ্ট ও স্বাু। 

মূলা মাটার মধ্যে জন্মায় সেইজন্য ইহার মাটা খুব হাল্ক। ও একটু 
বালিধুক্ত হওয়া আবশ্তক। খুব গভীর করিয়া খনন করিয়। মাটা বেশ 
ঝুরা-ঝুরা করিতে হয়, নতুবা মাটী কঠিন থাকিলে, মূল! বড় হয় না। 
মূলার পাট সহজ নহে, তাই খনাব্র বচনে আছে £-_- 

*শতেক চাষে মূলা । তার অর্ধেক তৃল1॥৮ 

গোয়াল-ঘরের জঞ্জাল এবং গোবর সার মুলার পক্ষে ভাল। জমীতে 
আধ হাত অন্তর সারবন্দি ভাবে বীজ ছিটকাইয়া দিতে হয়। মুলার বীজ 
অতিশয় ছোট? সেইজন্য চারি গুণ ঝরা মাটার সহিত বীজ মিশাইয়! 
লইম়| জমীতে ছিটাইয়! দিলে বীজ বেশ সমভাবে সকল স্থানে ক্ষেত্রে পড়ে, 
নতুবা একস্থানে অধিক ও অন্থস্থানে অল্প পরিমাণে বীজ পড়িবার সম্ভাবন!। 
গাছগুলি ঘন হইয়া! বাহির হইলে, পাঁচ আঙ্গুল অস্তর গাছ রাখিয়া বাকি গাছ 
গুলি চারাইয়। দেওয়। উচিত | গাছে ১০।১২ দিন অন্তর জল দেওয়া দরকার। 

দেশী মুলার মধ্যে মেদিনীপুর, বীরভূম ও পাটনার মূলাই উৎকৃষ্ট। 
বিলাতী মূল! আকারে ছোট হয়, তবে উহার ঝাঁজ অতি তীব্র। অগ্রহায়ণ 
মাসে বিলাতী মূল! বপন করা উচিত এবং উহা! কাঠের বাক্সে বপন করিয়! 
প্রথমে চার! তৈয়ার করিয়া লওয়। দরকার । 

উাড়্ন £- ক্ষেত্রমধো ১।* হাত অন্তর মাদা করিয়! বীজ বপন 
করিবে। উজ্য্ঠ মাসে অথব! আষাঢ় মাসের প্রথমে বীজ বপন করা উচিত। 
ফান্তন-চৈত্র মাদেও বীজ বপন কর! চলে, কিন্তু তাহার ফলন ভাল হয় না । 
ছোট গাছে অধিক ফুল ধৰিলে ফুল ছি'ড়িয়। দেওয়া উচিত। বীজ অস্কুরিত 
হইবার পর এক মাসের মধ্যেই ফল ধরিতে থাকে । 


ক 
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গোবর সার এবং পোড়া উনানের মাটা সাররূপে ব্যবহার করিলে প্রচুর 
ফল ধরে। 

স্পা আনু ৪-শাক আলু তরকারী নহে, ইহা ফলের তার 
কাচা খাইতে হয়। শশীক আলু লতা! গাছ, লতার মুলে ইহার জন্ম। 
জমীতে দেড় হাত অন্তর এক একটি গভীর গর্ভ করিয়া এবং গর্তের মাটী 
খুব চূর্ণ করিয়া! তাহাতে ২টি করিয়া বীজ পু'তিয়| দিবে । বর্ষার পূর্ব পর্যা্ত 
গাছে মাঝে মাঝে জল দিতে হয়। শীতকালে গাছ শুকাইয়া৷ আসিলে, 
সেই সময় আলু তুলিয়া ব্যবহার করা হয়। আলু বাহির করিয়া না লইলে, 
পর বৎসরেও নূতন গাছ বাহির হয় এবং আলু আকারে বড় হয়, কিন্ত 
তাহাতে অধিক ছিবৃড়া হইয়া পড়ে, খাইতে ভাল লাগে না। 
আমাদের বাগানে তিন বৎসরে একটি /৫ সের শাক আলু 
হইয়াছিল। 

ম্নটে সীক্ক 2-নটে শাঁক নান] প্রকার-_টাপা, কনক প্রভৃতি। 
ইহা বার মাসই জন্মিয়া থাকে, তবে বর্ষার নটেই খাইতে ভাল। অল্প 
রসাল এটেল মাটি নটের পক্ষে উপযুক্ত । উত্তমরূপে জমী তৈয়ার করিয়া 
বীজ বপন করিবে এবং চারা ঘন হইয়া! বাহির হইলে পাতল। করিয়া দিবে। 
চারা বাহির হইলে বর্ষা পর্ধাস্ত একদিন অন্তর জল সেচন করিবে । এক 
মাসের মধ্যেই গাছগুলি শাক কাটিয়া লইবার উপযুক্ত হয় । গাছ উপড়াইয়া 
না লইয়া উপর হইতে শাক কাটিয়া লইলে আবার ২।৪ দিনের মধ্যেই 
নৃতন পাতা বাহির হয়। এইরূপে ৮1১০ বার শাক কাটিয়া খাওয়া 
যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলের অভাব ন! হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। 
ক্ষেত্রে গোবর সার এবং আবর্জনা দার দিলেই হইল। 

ভেঙ্জো শাক লা ডেঙর্জেো। ভাঁতী 2- বর্ষাকালে ডেঙ্গো 
ডাট! গৃহস্থের প্রধান অবলগ্বন। ডেঙ্গো নানা প্রকার। এক প্রকার 
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ডেঙ্গ! আছে, তাহা আকারে খুব লম্বা! হয় বটে, কিন্তু কোন স্বাদ নাই। 
লাল বর্ণের এক জাতীয় ডেঙ্গো আছে, তাহা অতিশয় মিই ও স্বাদু। 
ডেঙ্গো গাছ যত বড় হয়, ভাট! তত মি হইতে থাকে, তবে তখন আর 
উহ্বাব্র পাতা খাইতে ভাল লাগে লা। অল্প রসাল এটেল মাঁটা ইহার 
উপযোগী । হাপরে বীজ বপন করিয়া) জল সেচন ক্রয়! হাপর ভিজাইয়া 
রাখিলে 8।৫ দ্দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। পরে মাটীতে উত্তমরূপে 
সার মিশাইয়! বৃষ্টি পাইলেই চারাগুলি জমীতে এক হাত অন্তর পু'তিয়া 
দিবে। বর্ষা আরম্ভ না হওয়া পধ্যস্ত গাছের গোড়ায় মধ্যে মধো জল 
দিবে। গাছের গোড়ায় জল জমিলে ভাটার স্বাদ বিকৃত হইয়] যায়, মিতা! 
কমিয় যায়। গাছগুলি ১ হাত উচ্চ হইলে তাহার ডগ! কাটিয়। দিবে, 
তাহা হইলে গাছ বেশী লম্বা! না হইয়া চারিদিকে শাখাপ্রশাখাযুক্ত 
হুইবে। 

ভনহ1 £- লঙ্কা! নান! প্রকার। ইহা নিজে তরুকারী নহে বটে, 
কিন্তু লঙ্কার অভাবে কোন তরকারীই রন্ধন হইতে পারে না । ছোট ছোট 
ধানী” লঙ্কা খুব ঝাল, আবার বড় বড় মোটা মোট। অনেক লঙ্কা আছে, 
যাহাতে আদৌ ঝাল নাই । | 

বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিবে। 
আবশ্তক-মত জল সেচন করিলেই এক সপ্তাহের মধ্যে চারা বাহির 
হুইবে। হাপরে গাছগুলি ৫।৬ ইঞ্চি বড় হইলে, জমী উত্তমরূপে তৈয়ার 
করিয়া! আষা়-শ্রাবণ মাসে জমীতে দেড় হাত অন্তর সারবন্দি করিয়া চারা 
বসাইবে। লঙ্কার পক্ষে খোল! উচ্চ জমী ভাল অর্থাৎ যাহাতে রৌদ্র ও 
বাতান উত্তমরূপে পান্ন। মাটী কঠিন হইয়া গেলে জমী খুঁড়িয়া 
দিবে। | 

গাছের গোড়ায় কোনরূপে জল জমিবার সম্ভাবন। না! থাকিলে শিকড়ের 
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উপরের মাঁটী অল্প সরাইয়! শিকড়ে রৌদ্র বাতাস খাওয়াইলে গাছ সতেজ 
হয়। দিন কুড়ি পরে সরিষার খোল ও মাটি মিশাইয়! গোড়ায় মাটি চাপা 
দিলে এবং জল সেচন করিলে, গাছে অধিক ফল ধরে এবং ফলের আকারও 
বড় হয়। 

চ্গাচ্চি-লুুচ্মড্ডী9চ্গাল-কুক্মড়া লা ছেপনী কুমড়া £ 
_-কচি ছাচি কুমড়া আমরা রন্ধন করিয়া! ব্যবহার করি; পাকা কুমড়। 
টৃক্র! টুকরা করিয়া কাটিয়া রসে পাক করিয়া কুমড়ার মিঠাই তৈয়ার 
হয়। এই মিঠাই বেশ মুখরোচক ও লঘুপথ্য__শিশুপিগের উত্তম খাস্য। 
এতডিনন পাকা কুমড়ার ভিতরের শী কুরিয় পল্লীবধূগণ কুমড়ার বড়ি 
তৈয়ার করেন। ইহাও অতি উপাদেয়। 

সাধারণতঃ এই কুমড়া চালের উপর হয় বলিয়া! ইহার অপর নাম চাল- 
কুমড়া । একটু উচ্চ জমীর উপরে মাদা তৈয়ার করিয়া প্রতি মাদায় ২৩টি 
করিয়া বীজ বপন করিবে। মাদার উপর মাচ! করিয়। দিবে অথবা গৃহের 
ছাদে বা চালের উপর গাছটিকে তুলিয়া দিবে। মাচা বা চালের উপর 
গাছ তুলিয়া! না দিলে ভিজা-মাটিতে ফল থাঁকিলে, ফল শীঘ্র পচিয়া যায়। 
ছুই মাস আড়াই মাসের মধ্যেই গাছে ফল ধরিতে থাকে । 

ব্েগুষ্ন 2- বেগুন প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। শীতের বেগুন- 
বীজ জ্যেষ্ঠ মাসে, গ্রীষ্মের বেগুন বীজ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে বপন করিতে 
হয়। বেগুন নান! জাতীয়-_ তন্মধ্যে বাঙ্গালার মুক্তকেশী বেগুন প্রসিদ্ধ। 
হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ার করা হইয়া থাকে । বেশ শীতল 
ছায়াযুক্ত স্থানে হাপরে তৈয়ার করিবে । বীজ বপন করিবার পূর্বে এক 
রাত্রি জলে ভিজাইয়। রাখিয়া পরে প্রাতে অল্লক্ষণ বাতাসে রাখিলেই বীজ 
শুষ্ক হইয়া আসিবে, তখন সেগুলি বপন করিবে । হাপরে চারাগুলি ৮১ 
আঙ্গুল বড় হইলে স্থাফ়িভাবে ক্ষেত্রে নাড়িয়া পুঁতিয়া দিবে । সন্ধ্যার সময় 


২০৫ গৃহ 
হাপর হইতে চারা তুলিয়া ক্ষেত্রে বদাইবে। গৃহস্থের নিজের বাগানে 
১০।১২টি চারা বসাইবার আবশ্তক হইলে বীজ হইতে চারা তৈয়ার না 
করিয়৷ পুষ্ট চারা কিনিয়া বসাইলেই চলিবে । ছুই হাত অন্তর শ্রেণী 
কাটিয়। ৫৬ অঙ্গুলি উচ্চ ড়া তৈয়ার করিবে। এই গ্লীড়ার উপরে 
দেড় হাত অন্তর চার রোপণ করিবে। পরে যত দিন পধ্যস্ত গাছগুলি 
মাটিতে শিকড় লা ফেলে, তত দিন প্রত্যহ গাছের উপর জল দিবে। 
ইহার পরে বেগুন গাছে আর জল দিবার দরকার নাই । তবে শীতের 
বেগুনে ২১ বার জল সেচন করা মন্দ নহে। পুরাতন ভিট! মাটিতে 
বেগুন খুব ভাল হয়। বেগুনগাছের গোড়ায় সরিষার খোল, ছাই ও অল্প 
চুপ মিশাইয়! ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়৷ যায় । 


আষাঢ 


এই মাসে শিম, লঙ্কা, শীতের শসা প্রভৃতি বপন করিতে হইবে । 
পালং শাকের জল্দি ফলল করিতে হইলে, এই সময়ে বপন কর! উচিত। 

স্ণহন। 2--শপ। প্রায় বার মাসই. পাওছা যায় এবং কচি শস। কাচা ও 
পাকা শসা রাধিয়া থাওয়া হয়। শসা সাধারণতঃ ছুই জাতীয়-_ভূই-শসা 
ও পালা-শন। । পালা-শসার বাজ আধাঢ় মাসে বপন কর! হয়। ক্ষেত্রে 
৫।৬ হাত অন্তর মাদা করিফ প্রতি মাদায় ২1৩টি করিয়া বীজ পু*তিবে। 
পুক্করিনীর মাঁটি, পোড়া মাটি ও গোবর সার শসার জমীতে দিবে। গাছ 
বড় হইলে মাদাঁর উপর মাচা করিরা দিবে। তিন চারিটি মাদার উপর 
একটি বড় মাচ করিয়। দিতে পারা যায়। পাঁলা-শস! ভাদ্র মাস হইতে 
কাত্তিক মাঁস পর্যন্ত ফল দেয়। মেটে ঘরের পুরাতন দেওয়ালের মাটি 
ও পুরাতন রাবিসের গুড়া সাররূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার 
পাওয়। যায়। | 


গৃহস্তী ২০৬ 


শ্পিস্ম 2_-দেশী শিমের মধ্যে আল্তাপাটি শিম উৎকৃষ্ট । যে সকল 
শিম চওড়ায় বড় হয় না, দেখিতে কড়াই-ন্ঁটির মত; তাহা খাইতে ভাল 
নহে। আযাঢ় মাসে ক্ষেত্রে মাদ1! করিয়। প্রতি মাদায় ২৩টি করিয়া বীজ 
বপন করিবে । শিমের বীজ বপন করিবার পুর্বে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়। 
রাখ। উচিত | চাব্র। বড় হইলে উপরে মাচা করিয়া দিবে কিংবা নিকটে 
কোন বড় গাছ থাকিলে তাহাতে উঠাইয়! দিবে । চালের উপরেও শিম 
গাছ তুলিয়া দেওয়া! হইয়া থাকে । গাছ মাটিতে থাকিলে ফল ভাল হয় 
না, এক গাছ হইতে ২৩ বৎসর ফল পাওয়া ধাইতে পারে । কিন্তু ফল 
কম হয় ও থাইতে বিশ্বাদ হয়। সুতরাং শীতের পর গাছ নির্জীব হইলেই 
কাটিয়া দিবে। 


আবণ 


লাউ, পু'ই, বরবটি প্রভৃতি বপন করিতে হইবে। 

পু ই ৪ শাকের মধ্যে পুই বিশেষ বলকারক | পুই প্রায় সকল 
সময়েই পাওয়! যাঁর । ইহ! ছই শ্রেণীর £--লাল ও সবুজ । সবুজ পু'ই 
অধিক প্রচলিত। ক্ষেত্রমধ্যে মাদায় গর্ভ করিয়া প্রতি মাদায় ২৩টি বীজ 
পুতিবে। বৃষ্টি না হুইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া দর- 
কার। পুই গাছ লতাইয়! যায়। অল্প ২৪টি গাছ হইলে মাচা করিয়া 
দেওয়াই ভাল, নতুবা উহা! যেন জমীতে ইচ্ছামত লতাইয়! যাইতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা করিবে । অনেকে চালার উপর পুঁই গাছ তুলিয়৷ দেন। 
সে প্রথ। মন্দ নহে। 

ক্পহ্বটী £_-বরবটী অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর তরকারী । শ্রাবণ 
মাসে চৌকার মধ্যে বীজ ছড়াইয়৷ দ্রবে। চৌকার মধ্যে চারা! ঘন হইলে 
পাতলা করিয়। দেওয়। উচিত। বরবটা গাছে আশ্বিনের শেষ হইতে ফল 


২০৭ গৃহত্রী 
ধরিতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মান পর্ধ্স্ত প্রতিদিন বরবটা খাঁওয়া যাইতে 
পারে। শু বরবটার দানা হইতে ডাল তৈয়ার হয়। এই ভাল বাঙ্গাল 
অপেক্ষা পশ্চিমে অধিক প্রচলিত। যে সকল বরবটা লম্বা, উপযুক্ত 


পরিমাণে চওড়া এবং সাদ! হয়, তাহাই খাইতে নরম ও স্বা। এইরূপ 
বরুবটির বীজই ব্যবহার কর! উচিত। 


আশ্বিন 


শীতের মূলা, শিম, মটর প্রভৃতি এই মাসে বপন করিতে হয়। 


কাণ্তিক 


শীতের সব্জী এখনও বপন করিতে ৰাকি থাকিলে এই মানে শেষ 
করিবে। এই সকল সী “নাবী” অর্থাৎ বিলম্বে হইবে। 


অগ্রহায়ণ 


বেগুন, লঙ্কা, শস1, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যে সকলের চৈত্র-বৈশাখে ফল 
ধরিবে, তাহাদিগকে এই মাসে বপন করিবে । 


পৌষ 
চৈত্রের শসা, লাউ, কুমড়। প্রভৃতি এই মাসেও বপন কর! চলে । 
ফান্ধন 
চাপা-নটে এই সময় বপন করিয়। ভাল করিয়। জল দিতে পারিলে শীন্ত 
শাক পাওয়। যায়। 


গৃহশ্রী ২০৮ 
চৈত্র 


লাউ, কুমড়া, শস৷ প্রভৃতি এই মাসে বপন কর! হয়। টাড়স ও 
ভুট্টাও এই সময়ে লাগাইতে পার! যায়। আস্ত বেগুনের বীজ হইতে চারা 
তৈয়ার করিতে হইবে । আদ] ও হলুদ এই মাসে বসাইতে হয়। 

ভা 2--আদা আমাদের বিশেষ দরকারী । ইহ রন্ধনে আবশ্তক 
হয় এবং ওষধরূপেও ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থের বাগানে ২১ ঝাড় আদা 
লাগাইয়। রাখিলে সময়ে অনেক উপকারে লাগে । 

আদ আওতায় এবং ছায়াধুক্ত স্থানে বেশ জন্মায় । বড় গাছের গোড়ায়, 
আওতাতে, যে স্থানে অন্ত কোন ফসল ভাল হয় না, সেই স্থানে আদ 
ভাল হয়। 

জমী বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দেড় হাত অন্তর শ্রেণী কাটিবে এবং প্রতি 
শ্রেণীতে আধ হাত অন্তর আদ। পু'তিয়া দিবে। বেশ এক পসলা বৃষ্টির 
পরে জমীতে আদ বসাইবে। গাছের গোড়ায় যাহাতে কোন প্রকার জল 
ন| দীড়ায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত । ছাই ও খোল আদার পক্ষে 
উত্তম সার। অতিশয় হাঁজ্কা, দৌয়াশ মাটিই আদার উপযুক্ত জমী। 
আশ্বিন-কার্তিক মাসে আদার গোড়া খুঁড়িয়া কতক আদ] ভাঙ্গিয়া লইতে 
পার! যায়, এবং পরে মাটি চাপা দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ 
মাসে গাছের পাতা সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে সকল আদা মাটি হইতে 
উঠাইবে। 
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ভৃত্য ও কন্মচারীদের বেতনের হিসাব 
২৮ দিনে মাস হইলে 
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৯ ১৮১৭ ২1৪ ২৪/২। ২%%/৫ ৩৩/৭| 
১৬ ১৪%/৫ ২০ ২৮/১২। ৩৬৭ ৩1/২॥ 
১২ ২।/১৫ ২৮০ ৩৮৫ ৩1১৬ ৩ ১৭। 
১২ ২৪/২॥ ৩৬ ৩।%/১৫ ৩//১২॥ :81১২॥ 
১৩ ২৪১২॥ ৩ ৩৩/৭| ৪%/১৫ ৪0%১৫ 
১০ ৩২. ৩1৬, ৪২. ৪ ৫২. 
১৫ ৩০/৭॥ ৩৪৬ 81১৬ ৪৮/২॥ ৫1/১২ 
১৬ ৩৮১৭ ৪২ ৪1/২॥ ৫%? ৫8৩/৭। 
১৭ ৩।৮%৫ 81৬ ৪1/১২॥। ৫1/৭॥ ৬/২॥ 
১৮ ৩৮/১৫ 888 ৫০৫ ৫৮১০ ৬1৮১৭॥ 
১৯ ৪/২। 9৮৬ ৫1৮১৫ ৬/১২॥ ৬৪১২॥ 
২৯ ৪1১২॥ ৫২. ৫8৩৭) ৬১৫ ৭৮৭॥ 
২১ 885 ৫1০ ৬. ৬৮০ ৭৬ 
২২ 8৪0৩/৭| ৫৯ ১1১৩ ৭/২1 ৭৮/১২। 
২৩ ৪/%১৭৪। ৫9০ ৬/২॥ ৭1%€ ৮৩/৭॥ 
২৪ ৫%৫ ৬. ৬//১২॥  ৭0৬৭॥ ৮।/২। 
২৫ ৫1/১৫ ৬ ৭৮৫ ৮২১৬ ৮/%১৭॥ 
২ ৫1/২॥ ৬1৬ ৭1% ১৫ ৮/১২॥ ৯1১২৪ 
২৭ ৫9১২৪ ৬৪০ ৭৬/ ৭ ৮1%১৫ ৯/৭॥ 








২১১ গৃহপ্র 
২৯ দিনে মাস হইলে 

দিন ১২ ২ ৩. ৪২. ৫২. 

১ ₹১* /৬ /১২। ৮%২। 7১৫ 

২ //০ ৮/২| ৬৫ 1৭8 1/ 

৩ /-২। ৩1৫ 1১৭1 17১২ ॥৫ 

4 %/২।॥ ৭ ।০/১২। 8১৫ ॥৩/০ 

৫ ১৫ 1/১০ ॥৫ 1৩/ ০ ৮/১ € 

৩৫ /%১০ ॥/১৭॥ //৫ ১২১৯ 

৭ ৩১৫ ৬/১২॥ ৬১০ 9৬/৭॥ ১৩/৫ 

৮ ।৭|| 1১৫ /৫ ১/১২।। ১1৮৬ 

৯ ।১৭|| 11/১ ৭|| ॥৮/১ ৭।| ১৩/১৭।| ১0১৫ 
১০ 1/১৬ ॥৩/০ ১২১০ ১%০ ১1৩/১ 
১১ 1%* 8০ ১৮২ ১11৫ ১৮ ৫ 
টি 19/১ ০ ৮/২|। ১৩/১৭। 311৮১৩ ২/০ 
১৩ 1৩/২।। ৮৮৫ ১1/ ১৬ ,১5১২।। ২১৫ 
১৪ ৩১২, ৪৩/৭|। ১।৩/২।। ১/%১৭।। ২১৬ 
১৫ || ৫ ১৫১০ ১11১৫ ২/২।। হ11/৭। 
১৬ || ১৫ ১/১৬ ১11%১ ৩ ২৬/৫ ২দ২।। 
৭ 11৫ ১০৮১২।। ১%২। ২1১৭ ২৪০৮১৭।। 
১৮ |1/১৭।| ১৩/১৫ ১//১৫ ২৩১৫ ৩/১২।। 
১৯ 11%৭|| ১।১৭।। ১/৩/৭|। ২/১৭। ৩1৭॥ 
২, ॥১/০ ১19/9 ২/২॥ ২দ২॥ ৩1৩/২।॥ 
২১ ॥৩/১, ১1৩/৬ ২৬/১৫ ২/৮%৭॥ ৩1/১৭॥ 
২২ ৮৩ ১/২। ২৭ ৩৫১০ ৩৮১২॥ 
২৩ 8৪১২ | ১1/৫ ২।%৬ ৩৮১৫ ৩১৩/৭।॥ 
২৪ ॥/২॥ ১1৭ ২1৩১৫ ৩1/ 8/২ 
২৫ //১৫ ১৩/১৯ ২/৭। ৩1৩/২॥ ৪1১৭ 
২৬ 8৫ ১৪১২ ২৩/০ ৩।/৭। ৪ ৬১২ 
২৭ 8৮১ ৭ ১//১৫ ২৪১২ ৩৩১৯২) ৪11৭1 
২৮ ॥৩/ ৭।| ১৮১৭ :২৮৮৭|| ৩//১৫ ৪৮/২।। 











গৃহত্র ২১২ 
২৯ দিনে মাস হইলে 

১ ৬/৫ শ/১৭॥ ।৭॥ ।১৭॥ |,/১৪ 
২ 1৮১২ 15/১৫ ॥১৫ ॥/১৭।॥ ॥৬/০ 

৩ ॥/১৭। 0৩/১২। :%/৫ ৮%/১৭| ১২১০ 

৪ ৮/৫ 8৩/১৩ ১/১২॥। ১৩/১৭।॥ ১৮৪ 
৫ ১৫১৪ ১৩/৭॥ ১৮০ ১৪১৫ ১৩/১ 
৬ ১০১৭| ১1৬৫ ১1৮১৬ ১৮/১৫ ২/০ 

৭ ১৩/২৪ ১/৬/২॥ ১৮৮১৭॥ ২১৫ ২৬/১২॥ 
৮ ১৮১৬ ১৮৩০ ২৩/৫ ২,৩১৫ ২॥২। 

৯ ১%০/১৫ ২৮১৭ ২৬১৫ ২৪১১।॥ ৩/১২॥ 
১৬ ২/২॥ ২1%১২॥ ২৪২॥ ৩/১২॥ ৩৬/২॥ 
১১ ২৭॥ ২৮১০ ৩২১০ :৩৮%১২। ৩৮১২॥ 
১২ ২৩/১৫  ২৮৮৭| ৩।/০  ৩৩১২। ৪৮২॥ 
১৩ ২।৬০ ৩৫ ৩/৭॥ ৪১০ ৪1৬/১২। 
১৪ ২৪/%৭॥ - ৩৮%১।॥ ৩৮/১৫ ৪14১০ ৪৮/৫ 
১৫ ৩/১২॥ ৩৮০ ৪%/৫ 81৮/১ ৩ ৫৮১৫ 
১৬ ৩1/০ ৩৮//১৭॥ :৪81%১২॥ ৪৮৩১০ ৫॥৪০ 
১৭ ৩1৫ ৪/১৫ ৪)9/০৩ ৫1৭॥ ৫7/১৫ 
১৮ ৩৬/১২।॥ ৪1/১২।॥ ৪৮৬/১০ ৫1/৭॥ ৬৬৫ 
১৯ ৩/৮১৭॥ ৪1/১৬ ৫৬/১৭॥ ৫/৮৭॥ ৬॥১৫ 
২০ ৪০/৫ ৫৮/৫ ৫॥৫ ৬১/৭॥ ৬৮৫ 
২১ ৪1/১০ ৫/২॥ ৫৮9১৫ ৬৫ ৭৬/১৭|| 
২২ 81১৭ ৫1/০ ৬/হ।॥ ৬৪/৫ ৭1//৭| 
২৩ ৪%২॥ ৫॥১৭॥ ৬।//১ ৩ ৭৫ ৭৮/১৭। 
২৪ ৪৮৩১০ ৫৮১৫ ৬1০৩ ৭15)৫ ৮।৭॥ 
২৫ ৫৮১৫ ৬₹১২॥ ৬৮%%৭।  ৭%২॥ ৮7/১৭। 
২৬ ৫1৮%২। ৬১৩ ৭০/১৫ ৮৮২৪ ৮৮৬/৭॥ 
৩৭ €1/৭| ৬৭ | ৭1৬/৫ ৮৮২ ৯1.৭॥ 
২৮ ৫%,৫ ৬৪৫ ৭৬১২ ৮৩২1 ৯1৮১৯ 


দিন 


১৯. 


২ 


2/ তু ০০ রে লি ০০ ৩2৩ 


২১০ 


/9 
/১৩ 
৮২) 
৮/১২॥ 
৩/২। 
৬/১২॥ 
1৫ 
1১৫ 
1/৫ 
1,/১৫ 
1%৭॥ 
1/১| 
|৩/৭। 


|০ 

|| ১০ 
॥/০ 
॥/১৬ 


1%২॥ 
75২ ॥ 


॥৬/২। 
॥৬/১২॥ 
৮৫ 
৮১৫ 
7/৫ 
84১৫ 


৮৮৭ 
॥৮%১০॥ 


৮৩/৭ 


৩* দিনে মাস হইলে 


২২ 
ডি 
২৪ 
৩/২। 


1৫ 


1/৫ 
1৮৭| 
1৬/৭| 


1১৫ 
॥//১৬ 
॥৮১২॥ 
॥৬/১২। 
৮১৫ 
//১৫ 
/% ১৭॥ 
৯৯ 
3/ ৩ 
১০৮২) 


১৩২] 
১1৫ 
১1/৫ 


১1৭ 
১1৩/৭।॥ 


১১০ 
১।/১৩ 
১৮ ১২॥ 


১০/১২॥ 
১৪৮১৫ 
১/৮/১৫ 


১৮৮৭॥ 


২ 
/১৬ 
৩/২॥ 
1১৫ 
1%৭॥ 
1০ 


1/১৩ 
৪৩/২। 
৪১৫ 
৮৮৭॥ 
১৭ 
১/১৩ 
১৩/২)॥ 
১১৫ 


১1৮/১৭॥ 
১] 


১1/১৩ 
১৬২) 
১৮৪১ ৫ 
১/৮/১৭॥ 
২২ 
২/১৩ 
২৬/২॥ 


২1১৫ 
২1০%৭॥ 
৬ 

২/১৪ 


২৬/২॥ 
২৪১৫ 


২৮৮/৭॥ 


৪২ 
%৮/২| 
৫ 


1%১। 
॥১০ 


8৮ ১২ 
8১৫ 
৮৮/১৭॥ 
১/৬ 
১৩৬/২। 
১।/৫ 
১1৩/৭॥ 
১।/১৩ 
১৬/.২॥ 
১৮/ ১৫ 
২২. 
২৮১॥ 
২৫ 
২1৮৭] 
২১ 
২।৮১১॥ 


২৮১৫ 
২৮৮ ১৭| 


৩/৩ 
৩৩/২॥ 
৩/৫ 
৩1৮৭॥ 
৩11,/১ ৩ 
৩1৬ -২॥ 


৩৮; ৫ 
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৫ 
৮%১২। 
|,/৫ 
8০ 
7৮১২৭ 
৫ 
১৯ 
১৮১২৪ 
১৫ 
১।৩ 
১৮১২৪ 
১৮/৫ 
২২ 
২৮১২) 
২৮৫ 
৬ 
২1৮১২ 
২৮/৫ 
্ী 
৩৮%১২।॥ 
৩1/৫ 
৩1০ 
৩১১ 
৩৮৫ 
৪২ 
৪%১২। 
81/৫ 
৪৩ 
81% ১২৪ 
8/৫ 





গৃহত্ ২১৪ 
শ দিনে মাস হইলে 
দিন ৬২ ৭. ৮৯. ৯২ ১৪২ 
১ ৩২॥ ০১২ 1৫ ১৫ ।/৫ 
২৮৭॥ ।৩/৭॥ 8১৪ ॥/১০ ॥৮১২॥ 
৩ 7/১২॥ 1৮২) ৮১৫ 7৮৭1 ১২. 
৪ 9১৭॥ ৮ ১৭|| ১/৬ ১৩/২॥ ১1/৫ 
৫ ১২ ১৮%১২॥ ১1/৫ ১1০ ১।%১২॥ 
৬ ১৩/২। ১%৭॥ ১1/১০ ১০১৫ ২ 
7১০৭ ১।%১॥ ১//১৫:২/১৯ ২/৫ 
৮ ১/১৭। ১৮/১৭॥ ২৮/২॥ ২1%৭॥ ২1৮১২ 
৯ ১৪১৭ ২/-২ ২%৭। ২৬২৪ ৩২. 
১০. ২৬ ২/৭।॥ ২৪৮১২ ৩২. ৩1/৫ 
১১ ২৩০/২। ২॥/২।॥ ২/%১৬ ৩১৫ ৩।৮%১২॥ 
১২ ২%৭॥ ২॥১৭॥ ৩৩/২॥ ৩৮/১* ৪২ 
১৩ ২//১২| ৩১২৪ ৩1৩/৭| ৩/৮৭| 81/৫ 
১৪ ২9১৭ ৩1৭॥ ৩॥৩/১২॥ ৪৩/২॥ ৪1১২ 
১৫ ৩২ ৩০ ৪২. ৪৬ ৫২. 
১৬ ৩০২ ৩1৬১২॥ ৪1৫ ৪8১৫ ৫1/৫ 
১৭ ৩৮৭ ৩৮৪৩৬/৭॥ ৪0১৩ ৫/১৬ ৫09/১২॥ 
১৮ ৩/১২॥ ৪৩/২॥ ৪/১৫ ৫1%৭| 
১৯ ৩৪১৭ ৪1০/১৭॥ ৫/০ ৫॥৩/২। ৬| /৫ 
২০ ৪২. 819১২ €1/৫ ৬ ৬।%১২।॥ 
২১ ৪৬/২॥ ৪৮/১৭॥ ৫)/১০ ৬১৫ ৭. 
২২ [%২) ৫৮২॥ ৫৮/১৫ ৬1/১৩ ৭1/৫ 
২৩ ৪81৮২২॥ ৫1/১৭। ৬৮৭॥ ৬৮/৮৭॥ ৭117/১২॥ 
২৪ 8%১৭॥- ৫17১২1৬1৮১৭ ৭৩/২॥ ৮২. 
২৫ ৫২. ৫%/৭॥ ৬৮১২) ৭19 ৮1/৫ 
২৬ ৫০২। ৬/২। ৬/% ১৭॥ ৭9১৫ ৮৮১২৪ 
২৭ ৫1%৭॥ ৬১৭। ৭৩/২॥ ৮/১৬ ৯২ 
২৮: ৫1/-২॥ ১ ৭1৩/৭॥ ৮1৮%৭॥ ৯1/৫ 
২৯ ৫9১৭5 ভ্ণ॥, ৭0৬/১২॥ ৮॥৬/১২| ৯৮১২৪ 
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৩১ দিনে মাস হইলে 

দিন ১৬ ২৯২ মিড ৪২ ৫২ 

১ ত১০ /৬ /১৩ 0/৩ 9/. ও 

২ +৪ 9%/ ৩৩ 171 1/২॥ 

৩ /১৪ ৩০ ।১২॥ 1৮২ ৬১২। 

৪ 5৩ ॥২॥ 1১ ॥৫ 1৮৫ 

৫ ৮১০ 1/২॥ 1৬/১৫ ৮৫ 8১৫ 

৬ ৩ ৮২৪ 8/৫ ॥৭॥ ৮৬/১৬ 

৭ ৩/১ |৬/২॥ 8৮১৫ %%/৭॥ ১০/৬ 

৮ 1২| 1৫ ॥৭॥ ৫১০ ১১২। 

৯ 1১২॥ ॥/৫ ৮/১৭॥ ১০/১৬ ১৩/২॥ 
১৩ 1/২| ॥৮/৫ ৮৩৬১৬ ১১২৪ ১7/১৫ 
১১ 1/১২॥ ॥৬/৫ ১/৪ ১৮১২1 ১৮৫ 
১৩ 15২8 ৪৭1 ১০১৩ ১।১৫ ১/৩/৩ 
১৩1৮১১॥ ৮/৭॥ ১২॥ ১৮১৫ ২/১৬ 
১৪ 1৬/১। 8%৭॥ ১1/১২৪ ১৪১৭॥ হ২॥ 
১৫ 1০১২॥ ১৩/৭। ১1৩/৫ ১/৮১৭॥ ২।৮%১২॥ 
১৬  ॥৫ ১:১০ ১॥১৫ ১/০ ২|/৫ 
১৭ ॥১৫ ১/১৪ ১7৮৫ ২৩/০ ২|০/১৫ 
১৮ 1৫ ১০/১৩ ১৬/১৭॥ ২/২॥ ২/%১৬ 
১৯ ॥-১৫ ১৩/১৪ ১৮//৭। ২।৩/১। ৩/৬ 
২০ 1/%৫ ১১২॥ ১/৩/৬ ২,/৫ ৩৪১/১২। 
২১ 1৮১৫ ১1/১২॥ ২৫১৪ ২৩/৫ ৩1৮২) 
২২ 15৫ ১০/১২॥ ২৮১০ ২৮৪/৭॥ ৩. ৫ 
২৩ 19১৫ ১৩/১২॥ :৩/১১॥ ১৮০৭) ৩১৫ 
২৪ ৪৭॥ ১0১৫ ২।/২॥ ৩/১০ ৩০০০ 
২৫ 9১৭1 ১//১৫ ২।%১৫ ৩৬১৪ ৪২১ 
২৬৩ %/৭॥ ১৮১৫ ১0৫ ৩/১২॥ ৪৩/২ 
২৭ ৮/১৭॥ ১1৩/১৫ ২৪৩/১৫ ৩1৬১২): 81/১২।। 
২৮ :9%৭|। ১৪১৭।। ২1৩৭  ৩1/১৫ 811৫ 

২৯ ৮৮/১৭।। ১৮/১৭।। ২৪১৭|। ৩১১৫ 811%১৫ 
৩৬ ৮৩৭11  ১/৮%১৭।। ২৮%১০ ৩%৮/১৭।॥  ৪৮/১৬ 
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গৃহশ্র ২২৭ 
আয় ও ব্যয় 


শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ব কবিরত্ব কর্তৃক লিখিত | 


সংসার করিতে হইলে একটি আয়.ও ব্যয়ের হিসাব রাখা কর্তব্য। কি 
প্রণালীতে সরলভাবে হিসাব রাখ। যাইতে পাৰে, নিয়ে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া 
হইতেছে । একটি কল্পিত সংসার মনে না করিলে হিসাবের আদর্শ দেওয়া 
অসম্ভব, এই জন্ত একটি কল্পিত পরিবার উপস্থিত করিতেছি, ধরুন, 


নরছরি রায় বাটির কর্তা; চাকরী করেন। রাখালচন্ত্র রায়--নরহরির 
জ্ঞোষ্ঠ পুক্প | ব্যবসা! করেন। কৃষ্ণদ্রাস রায়-_নরহরির কনিষ্ঠ পুত্র ; স্কুলে 
পড়েন। কেশবচন্ত্র-_-নরহরির জামাতা ; লক্ষ্মীর স্বামী । কার্তিকচন্দ্র-_ 
রুষ্ণদাসের পুত্র । রামচরণ--নরহরির চাকর । মহামায়া নরহরির স্ত্রী। 
লক্ষমী__নরহরির জোট! কন্যা । সরশ্বতী-নরহরির কনিষ্ঠা কন্া। 
মপিমালা_র্াখালচন্ত্ের স্ত্রী। হলধর দাঁস-_মুদী। পতিতপাঁবন ঘোষ-_ 
গোয়াল । জগন্লাথ--ধোপা। একটি গাভী। 

* জীহন্থ্য-হিসাব-রক্ষ! বিষয়ে ক্ষেত্রষাবুর কৃতিত্ব অনন্যসাধারপ। তাহার বাড়ীতে 
হিদাব যে ভাবে রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি--সংসার-খরচের এরপ শুঙ্গ্র ও পরিশুদ্ধ হিসাৰ 
আমি কোথাও দেখি নাই। 


২২১ গৃহশ্র 


শ্ী...... 
গন ১৩২২ সাল 
ইংরাজী ১৯১৫ সাল 
বুধবার-- ১ল। বৈশাখ ১৪ই এপ্রেল-- 
জমা-- থর্৮-_- 
নগদ - নগদ-_ 
উর হলধর দাস__ 
নন 
মা বেতন--৫*২ চৈতরমাদের মুদীর 
রাখালচন্ত্র রায় দেশা_ ৩৯২ 
৩১ চৈত্র তারিখের দে।কানে পতিতপাবন ঘোষ--- 
বিক্রয়-_ ৫২ চৈত্রমাসের ছুগ্ধের 
৫৫২. দেনা € 
রা চি রামচরণের মাহিয়ানাঁ_ 
7 দরুণ চৈত্র ৮৬. 
মি রি কৃষ্ণদাসের ইন্ফুলের মাহিয়ানা 
দঃ এপ্রেল-__ ৪২. 
জগন্নাথ ধোপা 
দঃ চৈত্র-_ ২২. 
মহামায়ার 
শাড়ী ১ জোড়া ২৭. 
কার্তিকের জন্ত 
ডাক্তারের ফি-- ২২ 
ওঁধধ__ ৪ 


বাজার -- ৮৩ 


€8%৩ 


গৃহরী ২২২ 


সন ১৩২২ সাল 
ইংরাঁজী ১৯১৫ সাল 
বুধবার. . ১লা বৈশীখ-_ ১৪ই, 
জমা খরচ. 
ধার-_ ধার-_ 
হলধর দাস-_ ' জগন্নাথ ধোপা-_ 
চাউল-_ ৭ ৩৪ খান! কাপড়_ 


১/০ 

স্বৃত-_ ২দ, 
/২ 

সর্যপ তৈল ১%০ 
/৫ 

ডাল-- % 
/€ 

লবণ-_ 

/২) ৩০ 





১২।/৬ 

পতিতপাবন ঘোষ 
ুগধী | 
/১ 

ধার জম! অর্থাৎ যেকোন দ্রব্য ক্রয় করা! হইল, পরে তাহার মূল্য 
দেওয়। হইবে, তাহাকে ধার জমা বল! হয়-_যেমন হলধর দাসের দৌকান 
হইতে চাউল ইত্যাদি ১২//০ মূল্যের দ্রব্যাদি ধারে কেনা হইল, পরে 
মাস-কাঁবারে তাহার মূলা দেওয়া হইবে। অন্ধ তারিখে চৈত্র মাসের মুদীর 
দোকানে ধারে যে সকল জিনিস কেন! হইয়াছিল, মৃল্য ৩৯২ টাকা নগদ 
দেওয়! হইল-_ইহ নগদ খরচ। 


২২৩ গৃহত্রী 

পতিতপাবন ঘোষ প্রত্যহ হুগ্ধ দেয়, কিন্তু তাহার দাম মাসকাবারে 
দেওয়। হয়, স্থুতরাং এই ছপ্ধের হিসাব ধার জমা হইল। 

ধার খরচ-_-জগন্নাথ ধোপাকে কাপড় কাচিবার জন্ত ৩৭ খানি কাপড় 
দেওয়। হইল। এটী জগন্নাথের নামে ধার-খরচ পড়িল। পরে বখন 
জগন্নাথ কাপড় ফিরাইয়া দিবে, তখন তাহার নামে এ কাপড় পড়িবে। 
(৩রা বৈশাখ দেখ ) 

ধোপাকে কি কি কাপড় দেওয়! হইল, তাহার জন্ত একখানি খাতা রাখা 
কর্তব্য ৷ যেমন ৩* খানি কাপড় দেওয়! হইলে এই প্রকার লিখিতে হইবে। 





নরহরি বাবু রাখালচন্ত্র-_ 
সাদাধুতি-- কালাপেড়ে_১ 
কামিজ--১ কোট--১ 
পাণ্টলুন-_১ উড়,নী-_-১ 
চাঁপকান--১ কষ্দাস-_ 
মোজা-__-১ জোড়া পাঞ্জাবী-_-১ 
রুমাল--১ লাল পাড়--১ 
কার্তিক-_ সরম্বতী__ 
ফ্রক--১ লেশ পাড়-__-১ 
পেনী--১ সেমিজ--১ 
মহামায়া মণিমালা-_ 
কম্তা-পাড়--১ বেগুনী দাত পাড়--১ 
লক্্মী-_ বডিস্‌-_-১ 
লাল পাছ1--১ বিছানার চাদর---২ 
ডুরে--১ বালিশের ওয়াড়--৮ 
মোট- ৩০ থান 


গৃহপ্র ২২৪ 
উ...... 


সন ১৩২২ সাল 
ইংরাজী ১৯১৫ সাল 
বৃহস্পতিবার ২রা বৈশাখ ১৫ই এগ্রেল-_ 

জমা খরচ-_ 
নগদ-. নগদ-- 
মজুত ৮৮৩ রাখালচন্ত্র রায়-_ 
রাখালচন্ত্র রায়ের দোকানে-_ দোকান ভাড়। 
১লা বৈশাখের বিক্রয়-_-২*২ দঃ চৈ ১৯২ 
দোকানের জিনিস খরিদ-_-৫২ 
গোরুর তৃমী /৮%০ 





 হপ্পর্পৎ 

বাদ-_ ১৮৪০* 
২৯ খইল ১৬ 

/& 
লক্ষ্মীর স্বশুরবাড়ীর তত্ব ২৬ 
বাজার-- 1৪ 
জলখাবার /১৩ 
উ্রামভাড়। /১৬ 
ডাকের টিকিট ₹১৪ 


১৮/%ৎ 

রাখালচন্ত্রের দোকানের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব জন্ত দৌকানের অন্ত 
খাত! থাকিবে । ষে টাক রাখালচন্ত্র বাড়ীতে দিবে, তাহাই তাহার নামে 
জমা পড়িবে এবং যে টাক লইবে, তাহাই তাহার নামে খরচ পড়িবে । 





৯৮ 





১৫ 


২২৫ গৃহশ্র 
প্র. 
সণ ১৩২২ সাল 
ইংরাজী ১৯১৫ সাল 
বৃহস্পতিবার ২রা বৈশাখ.  ১৫ই এগ্রেল 
জমা-- থরচ-_ 
ধার-_ ধার. 
হলধর দাস-_ 
নারিকেল তৈল-_- ॥৬ 
পতিতপাবন ঘোষ-__ ০ 
হুর্ধ-_ 
০/১ 
শ্রী... 
সন ১৩২২ সাল 
ইংরাজী ১৯১৫ সাল 
গুক্রবার-_ ওরা বৈশাখ ১৬ই এপ্রেল-- 
জমা খরচ-- 
শগদ-- নগদ-. 
মজুত-_ ২. বাজার-_ ॥* 





১11৬ 


গৃহত্র ২৬ 





4 
সন ১৩২২ সাল 
ইংরাজী ১৯১৫ সাল 
শুক্রবার_ ওরা বৈশাখ  ১৬ই এপ্রেল_ 

জমা খরচ-_ রর 
ধার-_ ধার-ক-প 
জগন্নাথ-- টি রি ২) 
৩* খানা কাপড় রি 7 ২ 
পতিতপাঁবন ঘোষ_ তু. 1011 হব ০ 
টি রর চু তত ক রি রি রি ্্ 
/১ ৬ ২ হ৪ ১2১০ 


এই প্রকারে সংসারের জম! খরচের হিদাব শির্িতে' হবে ৷ ১ল! 
তারিখের মুদী, গোয়াল। ও ধোপার খরচ বুঝাইবার জন্য পর-পৃষ্ঠায় মাসের 
শেষ তারিথে একটি হিসাব দেওয়। গেল। শেষ-তারিখে মুদীর মোট কত 
পাওন!, গোয়ালার মোট কত পাওন! ও ধোপুর মোট পাওন। হিসাব 
করিয়! ধার জমা দেখাইতে হইবে, পরে যখন টাক দেওয়া! হইবে, সেই 
তারিথে তাহাদের নামে নগদ খরচ লেখা হইবে-_যেমন ১ল। বৈশাখে লেখা 
হইয়াছে । : 
প্রী,১০... 
সন ১৩২২ সাল 
ইংরাজী ১৯১৫ সাল 
গুক্রবার-- ৩১শে বৈশাখ.  ১৪ই মে 
অমা-_ খরচ-_ 
নগদ-_ নগদ-_ - 
মজ্ুত__ বাজার ইত্যাদি-_ 


২৭ 


গুক্রবার-_ 

জমা-_ 

ধার-_ 

পতিতপাঁবন ঘোষ-_% 

হুগ্ধ--০ 

/১ 

হলধর দাস-_ 
১লা-_-১২।/০ 
২রা-1০ 
ইত্যাদি 

মোট-__ 

পতিতপাবন ঘোষ--- 

বৈশাখ মাস 

মোট ছুদ্ধ__-৭৩/০ 

৮৪০ 

জগন্নাথ ধোপা-- 

বৈশাখ মাস 

মোট কাপড়__ 

৮* খানা! ৪২ 


শী... 
সন ১৩২২ সাল 
ইং ১৯১৫ সাল 
৩১শে বৈশাখ-_ 


খরচ-_ 
ধার 


গৃহপ্রী 


১৪ই মে-_ 


«১ | 
«* ২। 
*৩। 
,8। 
&। 
৬। 
"গু | 
: ৮। 
'ঈ। 
১০ । 
*১১ | 
১২ 


১৩। 
১৪। 


“১৫ 
১৬। 
".১৭। 
* ১৮1 


১১৯, 


প্রন্ছকারের অন্ঠান্ত পুস্তক__ 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ( চতুর্থ সংস্করণ ) রা ৫২ 
রামায়ণী কথ (তৃতীয় সংস্করণ ) না ১0০ 
বেস্থল! ( সপ্তম সংস্করণ ) রি ॥* 
জড়ভরত ( চতুর্থ সংস্করণ ) ৮. 4০ 
ফুল্লর। ( তৃতীয় সংস্করণ ) “" ৪ 
সতী ( সপ্তম সংস্করণ ) **, ৩ 
ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ ( পঞ্চম সংস্করণ ) ৮** 4০ 
তিন বন্ধু ( তৃতীয় সংস্করণ) সাধারণ সংস্করণ ”** ১২ 
কৃতিবাসী রামায়ণ "০. ৪২ 
কাশীদামী মহাভারত (তৃতীয় সংস্করণ ) ০৯ ৫২. 
স্থকথা 5৬৬ ০ 
সতী (ইংরাজী অনুবাদ, গ্রন্থকার কৃত ) রর ২ 
[| ২ ] 
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